টক খেলে কি গলা ভাঙে ? সিগারেট 
খেলে কি ক্যান্সার হয় ? আচ্ছা, 
গলায় কাটা আটকালে আপনি কি 
করবেন ? শুকনো ভাত খাবেন কিংবা 
কলা ? এতে কি সত্যিই কাটা নামবে ? 
মাথা ন্যাড়া করলে কি চুল ভালো 
হবে ? মালা পরালে কি জন্ডিস সারবে ? 
পাউডার মাখলে কি ঘামাচি কমবে ? 
প্রশ্ন প্রতিনিয়তই জাগে আমাদের মনে | 
সঠিক উত্তর জানি না, ফলে যে যা 
বলে তাই করি । একবিংশ শতাব্দীর 
দোর-গোড়ায় এসেও এখনও অনেকের 


কান পাকলে গরম তেল দিতে হয়, 
দাঁতে পোকা হয় ইত্যাদি ৷ 

ভুল ধারণা দূর করতে এক অপরিহার্য 
গাইড বুকের কাজ করবে এই বই । 
ডাক্তারের লেখা হলেও ডাক্তারি 
কচকচানি নেই কোথাও | ঝরঝরে 
ংলায়, পরিচিত শব্দচয়নে, গলর্পচ্ছলে 
লেখা প্রতিটি অধ্যায় । 


এ 


প্রকাশক 

সুধাংশুশেখর দে 

দে'জ পাবলিশিং 

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট 


কলকাতা - ৭০০ ০৭৩ 


প্ৰচ্ছদ 
ধীরেন শাসমল 


দাম £ ২৫ টাকা 


Rupees Twenty five only 


সাহিত্যের সব্যসাচী 
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 


M.B.B.S., M.S. 
D. L. 0. ৭.০. S. (Eng.) 


দেখতে একথা প্রায়ই মনে হয়েছে যে রোগীদের মধ্যে 
বহ্মানুষই যদি একটু সাবধান হতেন তা হলে তাঁদের রোগী 
হিসাবে আসতেই হত না | আবার এমনও দেখেছি = রোগ 
হয়েছে, উপেক্ষা করেছেন = ফলে রোগের অবস্থা এমন 
দাড়িয়েছে যে ডাক্তারেরও হিমসিম্‌ খাওয়ার অবস্থা = বে 
মানুষে টানাটানি | এসব দেখে মনে হয়েছে _ সাধারা 

র জন্যে, সাধারণ ভাবে, সহজ ভাষায় ও ভাবে লেখা 
বেরুনো দরকার যাতে সচেতনতা বাড়বে - স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যাপারে 


কাজের কাজ কিছু হবে | 


‘অমিতাভ ভট্টাচাৰ্য পেশায় ডাক্তার, লেখেনও তাল | ওঁর “শরীর 


দরকারি কাজ করবে এটা আমার 


স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা’ বইটা একটা 
আমার আশা | 


বিশ্বাস -বইটা সমাজের কাজে লাগবে এটা 


RR উমা 


৯৬-$১৯২৯৩- 


ভূমিকা 


খে 


প্রথমেই অকপট স্বীকারোক্তি করে রাখি যে এই বই-এ আমি নতুন কথা কিছুই 
বলিনি, বলার স্পর্ধাও নেই | আমি গবেষক নই, সে ক্ষমতা আমার নেই | নাক 
কান গলার ডাক্তারি আমার পেশা | মাঝে মধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একটু লেখালিখি 
করে থাকি | কাজেই বই-এ ছাপা হবে এমন আশা করে এগুলো লিখিত নয় | দেশ, 
আনন্দবাজার, সানন্দা, বর্তমান, আজকাল, পরিবর্তন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ইত্যাদি 
বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে এগুলো ছাপা হয়েছে বিক্ষিপ্ত ভাবেই | বই-এ প্রকাশ 
করার জন্য একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়েছে | বিভিন্ন বিভাগে লেখাগুলোকে ভাগ 
করতে হয়েছে। 

লেখার জগতে প্রবেশ করেছিলাম সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়-এর হাত ধরে | 
তার অপরিসীম উৎসাহেই প্রকাশিত হচ্ছে এ বই । শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এ ঝণ 
পরিশোধ করা যায় না | তবু তাকেই এ বই উৎসর্গ করে কিছুটা আত্মতৃপ্তি পাবার 
চেষ্টা করেছি। 

চিকিৎসা-জগতের কিছু দিকপাল আমার বেশ কিছু লেখার ভুলক্ৰুটি সংশোধন 
করে দিয়েছেন | এঁদের মধ্যে আছেন ডাঃ সুবৃত সেন, ডাঃ মনীশ প্রধান, ডাঃ শান্তনু 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরো অনেকে | এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ | জানি এর 
পরেও নানা ভুলক্রটি রয়ে যাবে | সে দায় তাদের নয়, আমার | 

আমার লেখা পড়ে, সমালোচনা করে ও নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন যারা 
তাদের মধ্যে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, দুলেন্দ্ৰ ভৌমিক, শীর্ষেন্দু 
মুখোপাধ্যায়, নীলা্রিশেখর বসু, অশোক বসু, সুদেষ্কা বসু, মৈত্ৰেয়ী মুখোপাধ্যায়, 
যুগলকান্তি রায়, শম্ভু সেন, মানস রায়, সিদ্ধার্থ সরকার, জ্যোতিৰ্ময় রায়, অজয় 
দাশগুপ্ত, অমল রায়, অসিত লাহিড়ী, কাশীদাস ভট্টাচার্য, জীবন নন্দী ও আরো 
অনেকে | সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ | 

আমার পরমাত্মীয় লক্ষ্মীনাথ ভট্টাচাৰ্য দিনের পর দিন আমার লেখা ফেয়ার কপি 
করে দিয়েছেন সামান্যতম বিরক্ত না হয়েই | কৃতজ্ঞতা তীর কাছেও | নানাভাবে 
সাহায্য করেছেন ধুতিক্মনা ভট্টাচার্য ! আমার এ বই প্রকাশিত হলে সব থেকে খুশি 
হবেন আমার মা ও বাবা | তাদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞা | 

দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশু দে ও অন্যান্য কম্মীরা আন্তরিক সহযোগিতার উদার 
হাটি নামল এ বই সুবাস হতো ot | তান 
ফটো তুলে দিয়ে সাহায্যে করেছেন সৌমেন পোদ্দার, জয়ন্ত সাহা ও শুতংকর চক্রবর্তী | 
সকলকেই ধন্যবাদ জানাই | পরিশেষে নিবেদন একটাই, পাঠকেরা এ বই পড়ে আরো 
স্বাস্থ্য সচেতন হবেন, কুসংস্কারের মায়াজাল কাটিয়ে উঠবেন, পাশাপাশি বইটির 
সমালোচনাও করবেন ; তবে তা যেন হয় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই । 


অমিতাভ ভট্টাচাৰ্য 
বইমেলা - ১৯৯১ অরবিন্দ নগর, কলি - ৮৩ ' 
ফোন - ৫৮-২৮৮৯ 


(১) হঠাৎ বিপত্তি 


(২) মরসুমি রোগ 


(৩) খেলা আর খেলা 


(8) জানতে ইচ্ছে করে 


সূচীপত্র 


(১) নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে ? কী করবেন ? ১০ 

(২) গলায় কাটা ! কী করবেন ? ১১ 

(৩) ইলেকট্রিক শক্‌ ! কী করবেন ? ১৩ 

(8) ডায়াবেটিসের রোগী যদি হঠাৎ 
অজ্ঞান হয়ে যায় ১৫ 

(৫) যদি কেউ জলে ডুবে যায় ১৫ 

(৬) হঠাৎ জবর ! কী করবেন ? ১৬ 


(৭) হঠাৎ যদি গলা ভাঙে ? ১৭ 
(৮) যদি কানে জল ঢোকে ? ১৭ 


(৯) শিশুদের তড়কা ১৭ 

(১০) কানে যদি কিছু ঢোকে ? ১৮ 

(১১) বাচ্চা যদি হঠাৎ পয়সা গিলে ফেলে | ১৮ 
(১২) যদি সাপে কাটে ? ২০ 

(১৩) বাজি থেকে বিপত্তি ২২ 

(১৪) যদি কুকুরে কামড়ায় ? ২৪ 


(১) সুখের শীতে নানান অসুখ ২৯ 


(২) বর্ষায় ছত্রাকের আক্রমণ ৩২ 
(৩) গরমে ঘাম, ঘামাচি ও পাউডার ৩৩ 
(8) বর্ষাকালে পেটের রোগ ৩৭ 


(১) খেলোয়াড়ি চোট 88 
(২) হোপলেস ডোপ 8৭ 


(১) শেষ পাতে দই না আইসক্রিম ? ৫২ 
(২) টক খেওনা ধরবে গলা ! ৫৩ 


(৫) নাক কান গলা 


(৬) অথ তৈল কথা 


(৭) ভাইরাস 


(৮) লক্ষণ জানো 
অসুখ চেনো 


(৩) দীতে পোকা নিছক ধোকা ৫৪ 

(8) জুরে কী খাব ? ভাত না বাৰ্লি ৫৬ 

(৫) রক্তচাপ ! বাপরে বাপ ! ! ৫৭ 

(৬) সিগারেট খেলে কী ক্যানসার হবেই ? ৫৮ 
(৭) বাড়তি ভিটামিন খাব কি ? wo 

(৮) ক্যাপসুল খেলে কি শরীর দুর্বল হয় ? ৬১ 


(৯) বায়োপসি করলে কি ক্যানসার ছড়ায় ? ৬২ 
(১০) আ্যান্টিবায়োটিক ! ঠিক না বেঠিক ! ! ৬৪ 


(১১) কোন্‌ সাবান মাখবেন ? ৬৮ 
(১২) মাথা ন্যাড়া করলে কি চুল গজায় ? ৬৯ 


(১) টনসিলাইটিস ৭৩ 
(২) কান পাকা ৭৬ 

(৩) সাইনাসের অসুখ ৭৯ 
(8) ডিপথেরিয়া ৮২ 
(৫) ফ্যারিনজাইটিস ৮৪ 
(৬) স্বর বিকৃতি ৮৬ 


(১) তেল নিয়ে তুলকালাম ৯১ 
(২) অযথা তেল দেবেন না ৯৪ 


(১) রোগটা যখন হাম ৯৭ 

(২) জণ্ডিস ও মালামাহাত্ম্য ৯৯ 

(২) শতাব্দীর অভিশাপ ঃ এইড্‌স ১০৪ - 
(৩) ছোঁয়াচে রোগ মাম্প্স ১১০ 


(১) কাশি ১১৩ 

(২) ক্যানসার ১১৪ 

(৩) মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা ১১৫ 
(8) রক্তবমি ১১৬ 

(৫) গিলতে কষ্ট ১১৭ 

(৬) হঠাৎ পেটে ব্যথা ১১৭ 
(৭) বুক ব্যথা ১১৮ 

(৮) মাথা ধরা ১১৯ 


হঠাৎ বিপত্তি 


নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে ! কী করবেন: ? 

আপনার চোখের সামনে যদি দেখেন কারো নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে, 
আপনার মানসিক অবস্থা কেমন হবে ? নিশ্চয়ই ঘাবড়ে যাবেন, একটু ধাতস্থ হতেই 
ডাক্তারের খোঁজ করবেন | কিন্তু রাত-বিরেতে হাতের কাছে ডাক্তার কোথায় ? আর 
ডাক্তার পাওয়া গেলেও কিছুটা দেরি তো হবেই | এ সময়টা কী করা উচিত, জেনে- 
রাখাটা জরুরি | 
কেন রক্ত পড়ে ? 

নাক দিয়ে রক্ত পড়ে নানা কারণে | নাকে চোট লাগলে, ঠাণ্ডা লাগলে, কোন 
প্রদাহ হলে, পলিপ বা টিউমার থাকলে, হরমোনের গন্ডগোলে, নাক খুঁটে ঘা করলে, 
রক্তচাপের তারতম্যের ফলে ও রক্তের নানা অসুখের ফলে | বিস্তারিত আলোচনা 
এখানে সঙ্গত কারণেই নিষ্প্রয়োজন | বাচ্চাদের নাক দিয়ে রক্ত পড়ার সবচেয়ে বড় 
কারণ হলো নাকের TONS হাড়ে ঘা বা সেপ্টাল আলসার | বাচ্চাদের ভীষণ নাক 
খৌটার অভ্যাস থাকে | নখের খোঁচায় এই ঘা হয়, ভেদক হাড়ের এক বিশেষ 
জায়গায় যেখানে নাকের গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালীগুলোর শাখা-উপশাখা এসে মিলিত হয় । 
এর নাম লিটিল্স্‌ এরিয়া | বড়দের ক্ষেত্রে নাক দিয়ে রক্তপাতের বড় কারণ হলো উচ্চ 
রক্তচাপ | 
কী করবেন ? 


প্রথমেই বলি মাথা ঠান্ডা রাখবেন | বাচ্চাকে সামনে ঝুঁকে বসিয়ে দিয়ে মুখের 
নীচে বাটি ধরুন | দু'আঙুল দিয়ে নাকের দু'পাশে চেপে ধরুন | মুখ দিয়ে বাচ্চাকে 
শ্বাস নিতে বলুন | রক্ত না গিলে থু থু করে বাটিতে ফেলতে বলুন | হাতের কাছে 
যদি বরফ পান তবে নাকের দু'পাশে এ বরফের টুকরো চেপে ধরুন | বাচ্চা শুয়ে 
থাকলে মাথার বালিশ সরিয়ে নিয়ে মাথা এক পাশে কাত করে দিন, যাতে রক্ত শ্বাস- 
নালী বা খাদ্যনালীতে না যায় | রক্তপাত একটু কমলে নাকে তুলো বা গজ ভিজিয়ে 
নিয়ে ভালো করে চিপে নিয়ে ঢুকিয়ে দিন, একটা সন্না বা চিমটে দিয়ে |. এবার 
ডাক্তারবাবুর কাছে যান | বাকি সব উনিই করবেন | বারে বারে এভাবে রক্তপাত 
হলে এর পেছনে কী কারণ আছে তা খুঁজে বার করে সেইভাবে চিকিৎসা করতে 
হবে | 
সাবধানতা 


ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ খাওয়াবেন না বা খাবেন না| রক্তপাত তা 
যত সামান্যই হোক ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন | শরীর কষে গিয়ে রক্ত পড়ছে, 
মনগড়া এই কল্পনার উপর ভিত্তি করে ঠাণ্ডা সরবত, ডাব ও মিছরির জল, কি 


১০ 


বেলের পানা খাইয়ে সময় AB করবেন না | অনেকে আবার নাক দিয়ে তেল ও জল 
পালা করে টানেন, রক্ত বন্ধ করার জন্য | বলা বাহুল্য, এসব অপপ্রচেষ্টা আরো 
বিপদ ডেকে আনে | শিশুদের ক্ষেত্রে হঠাৎ করে বেশ খানিকটা রক্ত শরীর থেকে 
বেরিয়ে গেলে জীবন সংশয় হতে পারে | আপনার শিশু নখ পিয়ে যাতে নাক না 
খোঁটে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন | নখ বড় থাকলে কেটে দিন ৷ বয়ঙ্ক ব্যক্তিরা মাঝে 
মাঝে রক্তচাপ চেক করাবেন | কোন রকম নেশা থাকলে ছেড়ে দেবেন | টেনশন 
এড়িয়ে চলবেন | মনে রাখবেন নাক দিয়ে রক্তপাতের ব্যাপারে সঠিক সময়ে 
সঠিক সিদ্ধান্ত বড় বিপত্তি থেকে আপনাকে বাঁচাবে | 


গলায় কাঁটা | কী করবেন ? 

রোজ রোজ মাছ খাব অথচ গলায় কাটা কোনদিনই আটকাবে না, এ তো হয় AT | 
বিশেষ করে অফিস টাইমের তাড়াহুড়োতে | তবে উপায় ! আমি উপায় বাতলাবার 
আগেই আপনারা মনে মনে অনেক উপায় বাতলে ফেলেছেন | এ আর এমন কী 
খেতে হবে | এতে না নামলে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে হবে, যদি তাতেও 
কাঁটা বার না হয় - তবে? 
দেখাই যাক = | 
গলার কোথায় কাটা আটকায় ? 

টনসিলে | বিশেষত বাচ্চাদের | কারণ বাচ্চাদের টনসিল আকারে বেশ বড় 
থাকে | এ ছাড়া জিতের পেছনে ও শ্বাসনালীর মুখেও কাটা আটকাতে পারে | ছোট 
মাছের কাঁটা বেশি আটকায় টনসিলে | বড় কাঁটা অনেক সময় খাদ্যনালীতে গিয়েও 
আটকাতে পারে | যেখানেই কাটা আটকাক, অস্বস্তি শুরু হয় সঙ্গে সঙ্গেই | জায়গাটায় 
খচখচ করে | বারে বারে ঢোক গিলতে ইচ্ছা করে, আঙুল দিয়ে খোঁচাতে ইচ্ছা- 
করে | ফলে ব্যথা গলার অনেকটা অংশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে | খাবার সময় অযথা 
তাড়াহুড়ো করবেন না এবং অন্যমনস্ক থাকবেন না | বাচ্চাদের ছোট মাছ খেতে 
দিলে ভালো করে বেছে দেবেন । 
কী করবেন ? 

প্রথম অবস্থায় কাটা গলার সামনের দিকেই থাকে | অল্প গেঁথে থাকতে পারে, নাও 
পারে | কয়েক ঢোক জল খেয়ে দেখুন | গেঁথে না গেলে জলের সঙ্গে নেমে যাবে | 
যদি হা করলে কাঁটা দেখা যায় তবে Fat জাতীয় জিনিস থাকলে তা দিয়ে তুলে 
ফেলার চেষ্টা করবেন | না পারলে ছেড়ে দেবেন | অযথা খোঁচাখুঁচি করবেন না । 

যদি সহ্য করতে পারেন তবে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করবেন | অনেক সময় ঘুমের 
মধ্যে কাটা নেমে যায় | অবশেষে নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন বা 
হাসপাতালের এ বিভাগেও যেতে পারেন | বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভালো করে পরীক্ষা 


১১ 


গলায় কাটা 


১২ 


করে দেখবেন আদৌ কাঁটা আছে কি না | থাকলে তার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে 
একটা চিমটের মতো যন্ত্ৰ দিয়ে এক নিমেষেই তা’ বার করে দেবেন | না লাগবে 
ব্যথা, না হবে রক্তপাত | খালি চোখে দেখা না গেলে অনেক সময় এক্সরে করার 
প্রয়োজনও হতে পারে । শ্বাসনালী বা খাদ্যনালীতে ঢুকে গেলে অজ্ঞান করে যন্ত্রের 
সাহায্যে বার করার প্রয়োজন হতে পারে | 


কী করবেন না ! 

অহেতুক আতঙ্কিত হয়ে চেঁচামেচি করবেন না | শুকনো ভাত, চিড়ে, কলা 
খাবেন না | কারণ কটা গেঁথে থাকলে এদের কোন ক্ষমতা নেই তাকে টেনে 
তোলার | যদি না গেঁথে গলার কোথাও কাটা পড়ে থাকে তবে কয়েক ঢোক জল 
খেলে, জলের সঙ্গে তা নেমে যেতে পারে | এজন্য ভাত, চিড়ে বা কলার প্রয়োজন 
নেই | আর গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা ? কক্ষনো না | যেখানে খচখট 
করছে তার আশেপাশে আঙুল দিয়ে খৌচাখুঁচি করবেন না আঙুল তো আর চিমটে 
বা ফরসেপ্‌ নয় যে গেঁথে থাকা কীটাকে টেনে তুলবে | এসবের ফলে শুধু শুধু গলা 
ব্যথা হবে | প্রায় ক্ষেত্রেই কাটা নেমে যাবার পরও এই ব্যথা দিন সাতেক চলতে 
থাকে ফলে ওষুধপত্রের প্রয়োজন হয় | রোগী অভিযোগ করতেই পারেন যে, 
ডাক্তারবাবু আপনি বলছেন কাটা নেই অথচ গলা ব্যথাটা তো যাচ্ছে না | গলা 
ব্যথার কারণ এক্ষেত্রে কীটা নয়, কাঁটা বার করার অপচেষ্টা | বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 
নিজেরা কোন রকম চেষ্টা না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াই উচিত | 


কাটা কী জীবন সংশয়ের কারণ হতে পারে 1 


পারে | যদি সেটা শ্বাসনালীতে ঢুকে যায়, কিংবা আটকে যায় | তা সে রকম 
ঘটনা তো হাজারে দু'একটাও ঘটে কিনা সন্দেহ | অনেকে কটা আটকালেই ঘাবড়ে 


ছাড়া কিছু নয় | কাটা আমাদের দেহের হানে? 

কার্বনেট, সালফেট ইত্যাদির মিশ্রণ | 

বার হয়ে আসে | জীবন সংশয়ের কারণ হয় 

গারগল্‌ করা উচিত | বা 
কাজেই গলায় কাঁটা ফুটলে অত চিত্তিত হওয়ার | একটু ধৈর্য ধরুন, 

ইকো গলায় নেবে না নামলে বিশেষ চিৰি TS 


ইলেকট্রিক শক ! কী করবেন ? 

জীবনে র কারেন্ট বা বৈদ্যুতিক শক্‌ খাননি এমন লোক কমই আছেন । 

ডিজে ane সুইট টিপতে গিয়ে কিংবা হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক তারের কোন অংশ 
দেহের Smet aca অনেক সমর জমা ক খেয়ে থারি | 


১৩ 


কী হতে পারে? 

দেহে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে কতটা ক্ষতি হবে তা নির্ভর করছে বিদ্যুৎ তরঙ্গের 
পরিমাণ ( ত্যাম্পিয়ার এককে যাকে মাপা হয় ) ও তড়িৎ শক্তির চাপের ( ভোল্টেজ 
এককে যাকে মাপা হয় ) উপর | দু'ধরনের পরিবর্তন দেহে দেখা যায় | 

১। দেহের যে অংশে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় সেই অংশ ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, 
ফলে পুড়ে যেতে পারে | 

২। মাংসপেশীতে সঙ্কোচন শুরু হয় যার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি কয়েক হাত দূরে 
ছিটকে গিয়ে আঘাত পেতে পারে, যে বন্ধু থেকে শক্‌ খেয়েছে তার সঙ্গে জড়িয়ে 
যেতে পারে, হার্টের মাংসপেশী সংকোচনে হার্ট ফেল'ও হতে পারে | 
কী করব ? 

কাউকে AK খেতে দেখলে মাথা ঠান্ডা রেখে প্রথমেই খেয়াল করবেন তার 
দেহের কোন অংশ তখনও বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে আছে কি না ? থাকলে সঙ্গে 
সঙ্গে মেইন সুইচ অফ্‌ করে দিন | হাতের কাছে রবারের MSH ও জুতো থাকলে 
তাই পরে বা রবারের উপর দাড়িয়ে তড়িতাহত ব্যক্তিকে সরিয়ে দিন | 

এবারের রোগীর দিকে মন দিন | জামা, প্যান্ট সব ঢিলে করে দিন | পরিষ্কার 
জায়গায় খোলা হাওয়ায় শুইয়ে দিন | রোগীর 
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রোগীর পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বুকের মাঝখান ও বাঁদিকের সংযোগস্থলে বা হাতের 


১। ভিজে হাতে সুইচে হাত দেবেন না । 
২। কোন বৈদ্যুতিক তারকে বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলতে দেবেন না | 


Ol যদি বাড়ির কোন বৈদ্যুতিক কাজ করেন তবে 'মেইন' সুইচ অফ্‌ করে 
নেবেন | 


8| প্রয়োজনে পায়ে রবারের চটি, হাতে রবারের গ্লাভস পয়ে কাজ করবেন | 


৫। মাঝে মাঝে “ইলেকট্রিশিয়ান” ডেকে বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা 
চেক্‌ করাবেন | 


৬। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ‘ওয়্যারিং’ করাবেন | 
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৭। স্টাতর্সেতে দেওয়াল হলে বা বর্ষায় দেওয়াল গড়িয়ে জল নামলে সারা 
বাড়িতে বিদ্যুৎ প্রবাহ বইতে পারে | অতএব সাবধান ৷ 


ডায়াবেটিসের রোগী যদি অজ্ঞান হয়ে যায় ! 

ডায়াবেটিসের রোগী অর্থাৎ যাদের রক্তে চিনির পরিমান ১০০ সি সি তে ১৪০ 
মি. গ্ৰা, র বেশি থাকে তারা অজ্ঞান হতে পারেন দু'টো কারণে | যদি হঠাৎ রক্তে 
চিনির পরিমাণ খুব বেড়ে যায় কিংবা খুব কমে যায় । খুব বেড়ে গেলে ডায়াবেটিক 
কোমা হয় | যে সব ডায়াবেটিস রোগী নিয়মিত ইন্সুলিন নিয়ে থাকেন বা 
ডায়াবেটিসের ট্যাবলেট খেয়ে থাকেন তারা যদি কোন কারণে না নেন কিংবা কম 
পরিমাণ নেন কিংবা কোন জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হন তাদের এই পরিণতি হতে 
পারে | শুরুতে জলতেষ্টা ও প্রস্রাব বেড়ে যায়, গা গোলায়, বমি ও পেটে ব্যথা হয়, 
পেশিতে খিঁচ ধরে, জিত শুকিয়ে আসে, চামড়া টানটান হয়, নাড়ির গতি ও রক্তচাপ 
কমে যায়, চোখ কোটরাগত হয় | গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস হয়, রক্ত পরীক্ষা করলে চিনির 
পরিমাণ খুব বেশি পাওয়া যায় | প্রাথমিক চিকিৎসা রোগীকে ইনসুলিন দেওয়া এবং 
ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া | 

রক্তে চিনি খুব কমে গেলে হয় হাইপোগ্নাইসিমিক কোমা | অতিরিক্ত ইন্সুলিন 
নিলে কিংবা দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে হঠাৎ করে এ 
বিপত্তি ঘটতে পারে | ডায়াবেটিক কোমার মতো ধীরে ধীরে ব্যাপারটা ঘটে না । 
খুব ঘাম হয় | জিত, চোখ স্বাভাবিক থাকে | রক্তচাপ ও নাড়ির গতি বাড়ে | শ্বাস- 
প্রশ্বাস ধীরে হয় | রক্তে চিনি ১০০ সি. সি. তে ৬০ মি. গ্রা.-র কম হয়ে যায় | 
রোগীর জ্ঞান থাকলে চিনির সরবৎ বা গুকোজ জল খাওয়াতে হবে | অজ্ঞান থাকলে 
শিরাতে ৫০% গুকোজ দ্রবণ দিতে হবে কমপক্ষে ৫০ সি. সি. । 

রোগের ইতিহাস জানা থাকলে অজ্ঞান হবার কারণ ধরতে অসুবিধা হয় AT | 
প্রাথমিক চিকিৎসা নিজেরাই শুরু করা যায় | জানা না থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ 
সবার আগে দরকার | 


যদি কেউ জলে ডুবে যায় ! 
চোখের সামনে কাউকে জলে ডুবে যেতে দেখলে আবেগের বশে হঠাৎ জলে 
ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একটু চিত্তা করে নেবেন আপনি নিজে ভালো সীতার জানেন 
কি না । যদি জানেন তবে হাতের সামনে কোন লাঠি বা লগি পেলে তাই নিয়ে 
জলে নামুন | সরাসরি ডুবন্ত ব্যক্তিকে না ধরে তার দিকে লাঠিটি এগিয়ে দিন অথবা 
চেষ্টা করুন তার চুলের মুঠিটি ধরতে | অন্যথায় ডুবন্ত ব্যক্তি আপনাকে এমন ভাবে 
জড়িয়ে ধরবে যে, আপনি নিজেই ডুবে যেতে পারেন | জল থেকে তুলে আনবার 
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সময় ঘাড়ে যাতে চোট না লাগে দেখবেন, ঘাড় ভেঙে যেতে পারে | তুলে আনবার 
পর শুকনো জায়গায় উপুড় করে শুইয়ে কোমর থেকে শিরদীড়া বরাবর হাত দিয়ে 
আন্তে চাপ দিয়ে পেটের জমা জল বার করে দেবার চেষ্টা করুন | নাক, মুখ, 
তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করুন | ভিজে জামা খুলে শুকনো জামা পরিয়ে দিন, নাড়ি 
দেখুন | চেতনা না থাকলে এবং রোগী শ্বাস না নিলে মুখে মুখ রেখে ফুঁ দিয়ে কৃত্রিম 
ভাবে শ্বাস চালু রাখার চেষ্টা করুন | কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দিন | গরম সেঁক দিয়ে শরীর 
উষ্ণ করার চেষ্টা করুন | ডাক্তারকে খবর দিন | 


হঠাৎ Ya ! কী করবেন ? 

জ্বর কোন অসুখ নয়, অসুখের লক্ষণ মাত্র | আমাদের দেহের তাপমাত্রা ৯৭০ থেকে 
৯৯০ ফারেনহাইটের মধ্যে ওঠা নামা করে | একজন সুস্থ লোকের দেহের তাপমাত্রা 
গড়পড়তা ৯৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট হওয়া উচিত | আমাদের মধ্য মস্তিষ্কে একটি 
তাপনিয়ন্ত্রক কেন্দ্ৰ আছে | যেটা দেহের তাপমাত্রা ওঠানামা নিয়ন্ৰণ করে | বিভিন্ন 
উত্তেজক পদার্থ যাদের পাইরোজেন বলা হয় তাদের প্রভাবে জ্বর হয় । 

হঠাৎ জুর হতে পারে নানা কারণে | গরম কালে দেহের তাপনিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা ঠিক 
মতো কাজ না করলে বিশেষত শিশুদের হঠাৎ করে ১০০০-র উপর |e উঠে যায় | 
বর্ষাকালে বা ঝতু পরিবর্তনের সময় ভাইরাসের আক্রমণে ভূর হতে পারে | 
ম্যালেরিয়া হলে কীপুনি দিয়ে জ্বর আসতে পারে | 


শিশুদের ক্ষেত্রে খুব গরমে হঠাৎ করে খুব বেশি ভূর হলে সবধান হতে হবে ৷ 
সাবেকি চিকিৎসার মধ্যে কপালে জল-পটি দেওয়া, বুক পর্যন্ত ভালো করে চাদর 
দিয়ে ঢেকে মাথা জল দিয়ে বারে বারে ধোয়ানো, ঠান্ডা জলে গা মুছিয়ে দেওয়া এ 
সব তো আছেই | কিছু ক্ষেত্রে শিশুর ভুরের কারণ প্ৰচন্ড গরম | সে ক্ষেত্রে শিশুকে ' 
ঠান্ডা জলে স্নান করাতে হবে | তার আগে দেখে নিতে হবে জুরের সঙ্গে সর্দি কাশি 
বা অন্য কোন উপসর্গ আছে কি না ? না থাকলে স্নান করানোর পর গায়ে পাতলা 
সুতির জামা পরিয়ে ফ্যান চালিয়ে রাখতে হবে | দেখবেন ধীরে ধীরে শিশুর 
তাপমাত্রা কমে আসছে | এর সঙ্গে প্যারাসিটামল সিরাপ বা আ্যাস্পিরিন সিরাপ বয়স 
অনুযায়ী দিতে হবে | 

বড়দের ক্ষেত্রেও জ্বর কমাবার পদ্ধতি একই | রোগীকে বিশ্রাম নিতে হবে | বেশি 
করে জল খেতে হবে | সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে । প্রায় ক্ষেত্রেই হঠাৎ 
করে আসা জ্বর হঠাৎই কমে যায় | সামান্য ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে | 
আ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না | কিন্তু হঠাৎ জবর যদি বারে বারেই আবার 
হঠাৎ হঠাৎই আসে তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন | 

জ্বরে হঠাৎ কীপুনি দেখা দিলে রোগীর বুক পর্যন্ত কম্বল বা চাদর দিয়ে ঢেকে 
দিন | হাত পা গরম জলের ব্যাগ দিয়ে সেঁকে দিন | গরম চা বা দুধ অল্প পরিমাণে 
খেতে দিতে পারেন | দেখবেন কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁপুনি কমে গেছে | তখন জ্বরের 
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মাত্রা মেপে প্রয়োজনে উপরিলিখিত পদ্ধতির সাহায্য নিন । 


হঠাৎ যদি গলা ভাঙে ? 

খেলার মাঠে প্রিয় দলকে জেতাতে গিয়ে অনেকেরই গলার স্বর বসে যায় | 
পারে | পরে সেই রক্ত জমে গিয়ে দানা বা নডিয়ুল হতে পারে | হঠাৎ করে ঠান্ডা 
লেগে, সে তাপমাত্রার পরিবর্তনের জন্যই হোক কিংবা ফ্রিজের জল খেয়েই হোক গলা 
ভাঙতেই পারে | যে কারণেই আচমকা গলা ভাঙুক না কেন, এর প্রধান চিকিৎসা 
ভয়েস রেস্ট অর্থাৎ গলার বিশ্রাম | বিশ্রাম মানে কিন্তু কম কথা বলা নয়, পূৰ্ণ বিশ্রাম 
অর্থাৎ সম্পূর্ণ কথা বন্ধ | কাজ সারতে হবে আকার ইঙ্গিতে | দিন সাতেক গলাকে 
সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিলে প্রায় ক্ষেত্রেই গলা স্বাভাবিক হয়ে যায় | সঙ্গে ফুটন্ত জলে ৫-১০ 
ফোটা বেঞ্জিন দিয়ে ভাপ টানতে হবে | কোন ধরনের নেশা করা চলবে না, ধূমপান 
তো নয়ই | প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে | 


যদি কানে জল ঢোকে ? 

স্নান করতে গিয়ে অসাবধানতায় অনেকের কানে জল ঢোকে | জল ঢুকলে সঙ্গে 
সঙ্গে তা গড়িয়ে বাইরে আসতে পারে না | কারণ কনের সুড়ঙ্গ “এস" আকৃতির | 
সাবেকি পদ্ধতি হলো কানে আরো জল দিয়ে কান ঝাঁকিয়ে জল বার করা । কিন্তু 
যাদের কানে বারে বারে পুঁজ হয় কিংবা খোল জমে থাকে তাদের এতে বিপত্তি ঘটতে 
৷ পারে | জল তো বার হলই না, উল্টে কানে ভাপ্‌ ধরে গেল কিংবা জারো ইন্‌ফেক্শন 


হলো | পরিষ্কার গেলে করার দরকার হয় না | জল কিছুক্ষণের 
LTT কমে যায় | যদি না কমে বা বাড়তে 


মধ্যেই বাষ্প হয়ে উবে যায় | কানে তাপ ধরা 
থাকে তাহলে বুঝতে হবে কানে আগেই খোল ছিল, জল পেয়ে সেই খোল ফুলে উঠে 
কানে তালা ধরিয়ে দিয়েছে | কানের খোল বার করার ব্যবস্থা না করলে এই তালা 
ছাড়বে না | 


শিশুদের তড়কা 
তড়কা হতে পারে নানা কারণে | সদ্যোজাত শিশুর তড়কা হতে পারে 


প্রসবের 1থায় আঘাত শ্বাসকষ্ট হলে এবং হিমোলিটিক জণ্তিস থেকে | 
5571 পরিমাণ খুব কমে গেলে কিংবা 


গ্লাইসিমিয়া অর্থাৎ র চিনির 

উট অর্থাৎ রক্জে ond কমে গেলে তড়কা হতে পারে । 
হতে পারে প্রচন্ড জুরে, পেটের অসুখে, এন্কেফেলাইটিস, 

এবং টিটেনাসে | মানসিক উত্তেজনায় 
শিশুরা খুব জেদী বা চঞ্চল হয় | 
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| 


তড়কা হতে পারে সারা শরীর জুড়ে কিংবা দেহের অংশ বিশেষে | শিশুকে পাশ 
ফিরিয়ে রাখবেন, চিৎ করে রাখবেন না | দাতে দাত লেগে গেলে জোর করে 
খোলার চেষ্টা করবেন না বা কোন শক্ত জিনিস জোর করে কখনও ঢোকাবেন না | 
সম্ভব হলে একটা চামচের হাতলে রুমাল জড়িয়ে মুখের একপাশ দিয়ে আলতো করে 
ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে একটু ফাক করুন | আর একটা রুমাল ভীজ করে এ ফাকে 
রাখুন যাতে দাতকপাটি না লেগে যায় | এই সময়ে শিশুর চোখে মুখে জল দেবেন 
না | কিংবা হাত পা জোর করে টেনে সোজা করার চেষ্টা করবেন না । 

অনেকের ধারণা জুতো শৌকালে, দাতের পাটির মাঝে লোহা ঢোকালে কিংবা 
জলে স্নান করালে তড়কা কমে | এসব অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রায় ক্ষেত্রেই আরো বিপর্যয় 
ডেকে আনে | যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করাই শ্ৰেয় | 


কানে যদি কিছু ঢোকে ? 

শুধু বাচ্চা কেন বড়দের কানেও প্রায়সময়েই এটা সেটা ঢুকে যায় | বিশেষ করে 
দেশলাই কাঠি দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিতে গিয়ে বারুদসুদ্ধু কাঠির মাথাটা হয়তো 
ভেঙে ঢুকে রইলো | গরম কালে ঠান্ডা মেঝেতে বেশ আয়েস করে ঘুমোছিলেন, 
হঠাৎ ধরফড় করে উঠে বসলেন | কানে তখন কোন পোকা ফড়ফড় করে 
বেড়াচ্ছে | কী বিপত্তি বলুন তো ! 

প্রথমেই বলব ঘাবড়াবেন না | মাথা ঠান্ডা রাখবেন | অনেকে ভাবেন পোকা 
বুঝি কানের পর্দা ফুটো করে মাথার ভিতর ঢুকেই গেল | এসব অহেতুক আতঙ্কে 
বিচলিত না হয়ে কানে একটু জল ঢেলে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল | পোকা জলে 
ডুবে মরবে | এরপর কান কাত করে মাথা ঝাঁকান | অনেক সময় এতেই কাজ হয় | 
পোকা বেড়িয়ে যায় না বেরোলে খোঁচা খুঁচি ? কক্ষনো নয় | ই. এন. টি. 
বিশেষজ্ঞের কাছে যান | বাকি দায়িত্ব তার | একটা পিচকিরিতে 'জল নিয়ে কান 
ওয়াশ করে তিনি মুহূর্তে তা বার করে দেবেন | দেশলাই কাঠির মাথা বা অন্য 
কানে ঢুকলেও মুশকিল আসান ই. এন. টি. ডাক্তারবাবু | নিজে কান খোঁচাখুচি করে 
রক্তপাত ঘটাবেন না বা কানের পর্দায় চোট লাগাবেন না | 

যাদের কানে দীর্ঘদিন পুঁজ হয়, তাদের কানে জল, তেল কিছুই দেওয়া উচিত 
নয় | সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুকে তা জানালে তিনি শোন্‌ বা ফরসেফ্‌ জাতীয় যন্ত্র দিয়ে 
তা বার করবেন | 

কানে কিছু না ঢুকলেও অনেকের কান ফড়ফড় করে | মনে হয় পোকা হেঁটে 
বেড়াচ্ছে | কানে ময়লা বা ফাংগাস (ছত্রাক) থাকলে, হঠাৎ ঠান্ডা লাগলে কি বয়স- 


বাচ্চা যদি হঠাৎ পয়সা গিলে ফেলে | 
মা, বাবারা অযথা হৈ চৈ না বাঁধিয়ে ঠান্ডা মাথায় আগে খোঁজ নিন যে, আপনার 
বাচ্চা সত্যি পয়সা মুখে দিয়েছিল কি না ! বাচ্চা একটু বড় হলে তাকে ধমক ধামক 
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না দিয়ে বুঝিয়ে জিজ্ঞেস করুন - সঠিক উত্তর সে-ই দেবে | ছোট পয়সা 
হলে বাচ্চা তা সহজেই গিলে ফেলবে | পয়সা পাকস্থলী হয়ে অন্্রনালী হয়ে 
পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে যাবে | পরপর দু'তিনদিন বাচ্চাকে এমন জায়গায় পায়খানা 
করাবেন যাতে পয়সা বেরিয়েছে কি না সহজেই লক্ষ্য করা যায় | 

দু’ তিন দিন অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য না থাকলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ 
করুন | তার পরামর্শ মতো এক্সরে করিয়ে নিলে পয়সার সঠিক অবস্থিতি সহজেই 
ধরা পড়বে | বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করবেন তার গিলতে কষ্ট বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি না? 
গিলতে কষ্ট মানে পয়সা খাদ্যনালীতে আটকে রয়েছে | শ্বাসকষ্ট হলে মনে করতে 
হবে পয়সা শ্বাসনালীর দিকে গেছে | যদিও সে সম্ভাবনা খুবই কম, তবু সাবধানের 
তো মার নেই _তাই এ সব ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ই. এন. টি. বিশেষজ্ঞের সঙ্গে বা 
হাসপাতালে এ বিভাগে যোগাযোগ করাই ভালো | 


খুব ছোট বাচ্চা যদি হঠাৎ কিছু মুখে দিয়ে ফেলে তবে আঙুলের সাহায্যে তা 
বার করে দেবার চেষ্টা করবেন | অন্যথায় পা ঝুলিয়ে মাথা নীচের দিকে রেখে 
পিঠে আলতো করে থাপ্পর মারলেও অনেক ক্ষেত্রে কাজ হয় | আর মা বাবার এত 
সব হ্যাপা পোহাতেই হয় না যদি তারা একটু কষ্ট করে পয়সা বা এ জাতীয় কোন 
জিনিস যা মুখে দিয়ে বাচ্চা বিপত্তি বাধাতে পারে তা তাদের সোনামনির নাগালের 
বাইরে রাখেন ৷ 


যদি সাপে কাটে ? 

সাপে কামড়ানো নিয়ে এত কথা, উপকথা এবং অপকথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত 
আছে যে, আসল সত্যিটাই এসবের ভিড়ে হারিয়ে যায় | গল্প-উপন্যাস-কথকতা- 
পাঁচালি থেকে শুরু করে হালের হিন্দি সিনেমাগুলো সাপ নিয়ে আমাদের মধ্যে নানা 
অবৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা গড়ে তুলবার জন্য দায়ী | সর্প দংশন মানেই মৃত্যু 
অবশ্যম্ভাবী এবং এ মৃত্যু রোধ করতে পারে একমাত্র বেদেরাই-এ ধারণাটা বহু 
শিক্ষিতদের মধ্যে এখনও আছে | অথচ সময়মতো ব্যবস্থা নিলে এবং প্রতিষেধক 
দিলে বহুরোগীকেও আজকাল বাঁচানো যায় বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার দ্বারা | 
যে সাপের বিষ আছে 

ভারতবর্ষে ২১৬ প্রজাতির সাপের মধ্যে মাত্র ৬৮ প্রজাতির সাপের বিষ থাকে | 
এদের ওপরের চোয়ালের দু'পাশে দু'টো বড় বিষ্র্দাত থাকে | যেগুলো ফাপা ও 
ছিদ্রযুক্ত | দাতে কোন বিষ থাকে না | কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চোয়ালের পেছনের 
লালাগ্রস্থির পেশী সংকুচিত হয় | সেখান থেকে বিষযুক্ত লালা বিষ দাতের ছিদ্রের 
মধ্য দিয়ে এসে দংশিতের শরীরে ইনজেকশনের সূচের মত প্রবেশ করে | বিষ ক্ষত 
স্থানের রক্তে মেশে | বিষধর সাপকে দু'টো ভাগে ভাগ করা হয় | 


S| কলুরাইডি বা কোবরা শ্রেণী -গোখরো, কেউটে, কালাজ, শঙ্খচূড় এই 
শ্ৰেণীভৃক্ত | এদের বিষে থাকে নিউরোটক্সিন নামে এক ধরনের রস যা নার্ভ বা 
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২। ভাইপারাইডি বা ভাইপার শ্রেণী-চন্ত্রবোড়া, গেছো বোড়া এই শ্রেণীভুক্ত | 
এদের বিষে প্রধানত থাকে হিমোটক্সিন রস, যার কাজ রক্তকণিকা ভেঙে দেওয়া 
(হিমোলিসিস্‌) ও রক্তপাত ঘটানো | ফলে রক্ত বমি, রক্ত পায়খানা ও রক্ত প্রশ্রা 
হতে পারে | নাক দিয়ে রক্তপাত হতে পারে, রক্তচাপ কমে গিয়ে হার্টফেল হতে 


তক্ষুনি কী করতে হবে ? 

১। প্রথমেই নিশ্চিত হতে হবে দংশনটা সত্যিই সাপের কি না ? রোগী যদি 
নিজে সাপটাকে দেখতে পায় কিংবা অন্য কেউ যদি দেখতে পায় তবে এ ব্যাপারে 
একশো ভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় | এবার খেয়াল করতে হবে সাপটা বিষধর কিনা ? 
যদি দংশিতস্থানের খুব কাছাকাছি দুটো ছিদ্রাকার ক্ষত দেখা যায় তে 
বিষধর সাপের দংশন ধরতে হবে | আর যদি অনেকগুলো সারিবদ্ধ বা এলোমেলো 


ছোট ক্ষত দেখা যায়, সেগুলোকে বিষহীন সাপের দংশন মনে করতে হবে | এছাড়া 
বিষধর সাপের দংশনস্থান কিছু সময়ের মধ্যে ফুলে ওঠে, যন্ত্রণা হয়, কালশিটে পড়ে, 


রক্তপাতও হতে পারে | 
২ হাতে বা পায়ে সাপে কটিলে বাধন দিতে হবে | অন্যত্ৰ নয় হাতে কল 
এর বচ মালে বীন দিতে হবে কনুই-এর ওপর, হুর দীচে কামড়ালে হার 
৷ ওপর | কহ হাটৰ ওপর কামড়ালে বাঁধন দিয়ে কোন লাভ হয় না! বিধ 
ভো eke বান হী Gyre নীৰ রক চলাচল ঠিক থাকে, reed শিরার 
মিনিট অন্তর ২/১ মিনিটের জন্য বাধন খুলে 


AS চলাচল বন্ধ করতে হবে | ১৫ ড 
ত হবে | বাঁধনের স্থান sq করতে হবে | দীর্ঘক্ষণ শক্ত বাধন 

রাখলে & জায়গায় রক্ত চলাচল TY বন্ধ হয়ে পচন বু হান, 
দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে বেঞ্জিন বা। 


Ol দংশিত স্থান ডেটল বা স্যাতলন 
ess 


আয়োডিন লাগিয়ে দিতে হবে | 

৪। বিষধর সাপে কামড়েছে নিশ্চিত হবার পর দূষিত রক্ত বার করে দিতে হবে | 
১ লিটার অল্প গরম জলে ৫০ গ্রাম আ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে ক্ষতস্থানে ঢালতে 
পারলে ভালো হয় | এক গামলা ফুটন্ত জল ক্ষতস্থানের নিচে রেখে সেই ভাপ লাগালে 
ভালো কাজ হয় | 

cl দংশিত স্থান কক্ষনো নাড়ানো উচিত নয় | এতে বিষ সারাদেহে ছড়িয়ে 
পড়ার সম্ভাবনা থাকে | হাত বা পায়ের ক্ষেত্রে লম্বা কাঠের টুকরো বা Pas বেঁধে 
হাসপাতালে নিতে পারলে ভালো হয় | 


ul রোগীর নাড়ির গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস লক্ষ্য রাখতে হবে | প্রয়োজনে কৃত্রিম 
শ্বাসপ্রশ্বাস ও কার্ডিয়াক ম্যাসেজ দিতে হবে | হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগীকে 
ত্যান্টিভেনিন সিরাম (A.V.S.) ইন্জেকশন ১০ থেকে ৫০ সি. সি. দেওয়া হয় | 
প্রয়োজনে স্যালাইন, অক্সিজেন, নানা জীবনদায়ী ওষুধ প্রয়োগ করা হয় | সাপে কাটার 
ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখা উচিত যত দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে রোগীকে 
বাঁচানো ততই সহজ হবে | 


বাজি থেকে বিপত্তি 


র মাস মানেই লাগাম ছাড়া বাঁধাবদ্ধনহীন আনন্দের মাস | কিন্তু একটু 
সতর্ক না থাকলে এই আনন্দ খুব সহজেই আপনার কিংবা অপরের নিরানন্দের কারণ 
হতে পারে | হ্যা আমি বাজি পোড়ানোর কথাই বলছি । নানা উৎসবে আমরা বাজি 
পোড়াই যার মধ্যে কালীপুজোর কথা সবার আগে বলতে হয় | এ ছাড়া দুর্গাপুজো, 
খেলার মাঠ, রাজনৈতিক দলের বিজয়োৎসব এমনকি বাজি সেনসেটিভ লক্ষ্মীদেবীর 
পুজাতেও প্রচুর বাজি পোড়ে | বাজি থেকে বিপত্তি হতে পারে তিন ভাবে | কানের 
ক্ষতি হতে পারে | চোখে আগুনের ফুলকি পড়তে পারে এবং শরীর পুড়ে যেতে 
পারে। 


কানের ক্ষতি 

থরুন পুজোয় সপরিবারে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন | হঠাৎ কানের সামনে 
বুড়িমার চকোলেট বোম ফাটলো এবং সেই শব্দব্রক্ম একেবারে ব্রঙ্গান্ত্র হয়ে Chet 
মারলো আপনার কানের পর্দায় | কাকে দোষ দেবেন ? ছেলেপুলেরা পুজোয় একটু 
বোমাবাজি করবে না ? তা কী হয় ? হঠাৎ কানে তালা ধরে গেল | কান মাথা বৌ 
বৌ করে উঠলো | আবার কেউ কেউ অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন | ঠাকুর দেখা 
মাথায় ! ব্যাক্‌ টু হোম | কী করা যায় ? পুজোর বাজারে ডাক্তার পাবেন 


কোথায় ? কারও সুবুদ্ধি শুনে হয়তো একটু গরম তেল, জল কিংবা বাড়িতে গড়ে - 


থাকা পুরনো ড্রপ কানে দিয়ে দিলেন | খবরদার | এসব করবেন না | কানে হাতই 
দেবেন না | একটু পরিষ্কার তুলো কানে গুঁজে রাখুন | এফিড্রিন জাতীয় কোন 
বালের mal Sa GA দাগ 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন | 


২২ 


বাজির শব্দে কানের তিন ধরনের ক্ষতি হতে পারে | 

১ কানে সাময়িক তালা ধরতে পারে ও ব্যথা হতে পারে | 

Ql কানের পর্দা সরাসরি ফেটে যেতে পারে | 

৩। কানে সাময়িক বধিরতা দেখা দিতে পারে, অন্তঃকর্ণের স্নায়ু চোট খাবার জন্য | 

ঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে এই বধিরতা স্থায়ী হয়ে যেতে পারে | 

শব্দের তীব্রতা অর্থাৎ শব্দটা কত জোরে হচ্ছে তা মাপা হয় 'ডেসিবেল' একক 
দিয়ে | ৮৫ ডেসিবেল পর্যন্ত আমরা সহ্য করতে পারি | এর বেশি হলে নানা ক্ষতি 
হয় | যার মধ্যে আছে ধীরে ধীরে শ্রবণ ক্ষমতা কমে যাওয়া, হার্টের গতি ও রক্ত- 
চাপ বৃদ্ধি পাওয়া, নানা মানসিক বৈকল্য, স্নায়ুরোগ ইত্যাদি | ১৪০ ডেসিবেলের শব্দ 
আমাদের শরীরে ব্যথার সৃষ্টি করে | ১৬০ ডেসিবেলের বেশি শব্দ কানের 
পর্দা ফাটিয়ে দেয় | বাজি থেকে এই সব ধরনের ক্ষতিই হতে পারে | 

বাজি ফেটে কানে তালা ধরলে আর কোন জোরালো শব্দ যেন কানে না আসে, 


সেদিক খেয়াল রাখতে হবে | পুকুরে ডুব দিয়ে স্নান করা চলবে না | ডাক্তার 

দেখানো এবং কানে খৌচাখুঁচি না করার কথা তো আগেই বলেছি । প্রয়োজন হলে 
, নিরিবিলি পরিবেশে সপ্তাহ দু'য়েক কাটাতে পারলে ভালো হয় । 

চোখের ক্ষতি 


সাবধান না থাকলে হঠাৎ করে আগুনের ফুলকি কিংবা বাজির অন্যতম উপাদান 


চোখ একদম রগড়াবেন না | পুরনো 


আগুনে 
oe | কাজেই আগুনের*ছেঁকা লাগতেই 


পারে | ফোস্কা পারে | এমনকি আগুনে পুড়ে জীবন সংশয়ও হতে পাৱে | 
ey কাছে: “ফার্স্ট এইড বক্স” 


ক্ষতস্থানে ভালো করে লাগিয়ে গজ বা ব্যান্ডেজ আও 
নেবেন | ব্যথা কমাবার বড়ি ( রন, প্যারাসিটামল ) বা ঘুমের বড়ি ( 
ডায়াজিপাম ) ও ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করার 
প্রয়োজন হতে পারে | 
সাবধানতা 

বাজি ফাটান ফাকা জায়গায় | 


১। জনমুখর পরিবেশে বাজি ফাটাবেন না | 


২৩ 


খোলা ছাদে বা বাড়ির উঠানে | 

২। টিলে ঢালা সিন্থেটিক পোশাক একদম পরবেন না | সুতির আটোসাটো 
পোশাক পরুন | জুতোমোজা পরবেন, না হলে চামড়ার চটি | 

৩। বাজির বারুদ যেন ঘরে না পরে ৷ ত্যালার্জি, কিংবা শ্বাসকষ্ট হতে পারে | 
পেটে গেলে পেট খারাপ হতে পারে | চোখে গেলে “কন্জাংটিভাইটিস্”ও হতে 
পারে | 


৪| বাচ্চাদের নাগালে বাজি রাখবেন না খেয়াল রাখবেন বাচ্চারা যেন একা 
একা বাজি না পোড়ায় | বাচ্চাদের নখ কেটে দেবেন | একটা লম্বা কাঠির মাথায় 
বাজি বেঁধে ছোটদের পোড়াতে দেবেন | 

৫। বাজি পোড়াবার জায়গায় জল রাখবেন | আধপোড়া বাজিতে জল ঢেলে 
দেবেন | কিংবা একটা চিমটে দিয়ে ধরে মাটির হাড়িতে ফেলবেন | 

Ul ড্যাম্প লাগা বাজি পোড়াবেন না | পোড়াবার আগে রোদে দিয়ে নেবেন | 
পলতে ঠিক আছে কি না দেখে নেবেন | রকেট বা AVS একট লম্বা বোতলে খাঁড়া 
করে রেখে আগুন দেবেন যেন উল্টো পাল্টা জায়গায় গোঁভা না মারে | 

ql বাজির মুখোমুখি পরে গেলে দু'হাতে কান চেপে ধরে, চোখ বন্ধ করে 
রাখবেন | 

৮| সব সময় মনে রাখবেন আপনার বাজি অপরের ক্ষতি এমনকি প্রাণ সংশয়ের 
কারণও হতে পারে | কাজেই অপরের পুজোর আনন্দ কক্ষনো মাটি করবেন না | 
একটু সাবধানে ও সংযত হয়ে বাজি পোড়াবেন | 


যদি কুকুরে কামড়ায় ? 

সারমেয় কুলকে নিয়ে আমাদের আর চিন্তার শেষ নেই । প্রভুভক্ত, উপকারী, যত 
বিশেষণেই ভূষিত করি না কেন, সুযোগ পেলেই খ্যাক্‌ করতে এরা পিছপাও হয় না | 
আর সমস্যা সেখানেই | কুকুর যখন কামড়েছে, নিশ্চয়ই পেটে চোদ্দটা ইন্জেকশন্‌ 
ফৌড়াতে হবে | নইলে নিঘাতি জলাতঙ্ক কিংবা পেটে কুকুরের বাচ্চা | শিক্ষিত 
অশিক্ষিত সবার মধ্যেই কুকুর কামড়ানো নিয়ে বহু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে এই 
বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তেও | এদেশে বছরে তিন লক্ষাধিক লোক পাগলা কুকুরের 
কামড় খায় = কাজেই সমস্যাটা মোটেও হেলাফেলার নয় | 
কুকুর কামড়ালেই কী জলাতঙ্ক হবে ? 

কক্ষনো না | জলাতকঙ্কের কারণ “রেবিস্” নামে এক ধরনের ভাইরাস | এই 
ভাইরাস অর্থাৎ রেবিস্‌ আক্রান্ত কোন কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে কিংবা বিড়াল যদি 
কাউকে কামড়ায় তবেই তার জলাতঙ্ক বা হাইড্রোফোবিয়া রোগ হবার সম্ভাবনা 
রয়েছে | কাজেই সুস্থ কুকুর কামড়ালে কখনই জলাতঙ্ক হবে না | হবে পাগলা কুকুর 
অর্থাৎ রেবিস্‌ রোগে আক্রান্ত কুকুর কামড়ালে | আবার কুকুর না হয়ে অন্য কোন 
পশু যদি এ রোগে আক্রান্ত হয় তবে তার কামড়েও এ রোগ হতে পারে | পশুর লালা 


২৪ 


থেকে এই ভাইরাস মানুষের দেহে প্রবেশ করে | কাজেই না কামড়ে যদি পাগলা কুকুর 
চেটে দেয় তবেও বিপদ ঘটিতে পারে | উপসর্গ সাধারণত > থেকে ৩ মাসের মধ্যে 
দেখা যায় | 

wah কী. করা উচিত ? 

১ যে জায়গায় কুকুর কামড়েছে বা চেটেছে সেটা সাবান জলে বা স্যাভলন 
দিয়ে ভালো করে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে | এই পরিষ্কার করাটা ভীষণ 
জরুরি | কারণ এতেই অধিকাংশ ভাইরাস দূর হয়ে যায় | পরিষ্কার করার পর জল 
দিয়ে জায়গাটা ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে | পরিস্রুত জল বা ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করা 
জল ব্যবহার করা উচিত | 

খ এরপর জায়গাটাকে কটারাইস করতে হবে, মানে পুড়িয়ে দিতে হবে | এ 
জন্য সাধারণত কার্বলিক জ্যাসিড ব্যবহার করা হয় | এটা দেবার সময় সাবধান 
হতে হবে | ক্ষতর আশে পাশের চামড়ায় লাগলে গুড়ে যাবে একটা কাঠির মাথায় 
তুলো জড়িয়ে শুধু ক্ষতস্থানে ২৪ ফৌটা লাগাতে হবে | কার্বলিক জ্যাসিড ছাড়া 
সেটাভ্লন বা ১% বেঞ্জাল ক্লোরাইড ব্যবহার করা যেতে পারে । 

৩। কুকুর যদি মুখের কোথাও কামড়ায় তবে কক্ষনো কাৰ্বলিক জ্যাসিড ব্যবহার 
করা উচিত নয়, এ ক্ষেত্রে টিন্চার আয়োডিন ব্যবহার করা হয় । 

8 ক্ষতস্থান বড় হলেও সেলাই করা উচিত নয় কারণ সেলাই-এর সঁচ দিয়ে 
রেবিস ভাইরাস দেহের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে | যদি করতেই হয় তবে 


২/৩ দিন অপেক্ষা করে করা উচিত | 
বা হাতের চেটো ও আঙুলে কুকুর কামড়ালে ত্যাম্টিরেবিস্‌ 


বাকিটা কোমরে ইন্জেক্শন করে দেওয়া উচিত | 
vl এ ছাড়া টিটেনাস টক্ষয়েড ইন্‌জেক্‌শন ও ত্যান্টিবায়োটিক দেওয়া উচিত | 


২৫ 


কুকুরের ওপর নজরদারি 

যে কুকুর কামড়েছে তার ওপর কমপক্ষে ১০ দিন লক্ষ্য রাখা উচিত | কুকুরের 
মধ্যে পাগল হবার অর্থাৎ রেবিস আক্রান্ত হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা তা 
দেখতে হবে | দু'ধরনের উপসর্গ দেখা দিতে পারে | 

১। ফিউরিয়াস্‌ রেবিস- এক্ষেত্রে কুকুর একেবারেই অস্বাভাবিক উন্মত্ত আচরণ 
করবে | অখাদ্য জিনিস যেমন জুতো, কাদা, ঘাস এসব খাবে | অস্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি 
করবে | ছুটোছুটি করবে | সামনে যাকে পাবে তাকেই কামড়াবে | গলার স্বর ভেঙে 
যাবে | মুখ দিয়ে লালা পড়বে | হাত পা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবে | ১০ দিন বাদে 
মারা যাবে | 

২। ডাম্ব রেবিস = কুকুর নিস্তেজ হয়ে ঘরের কোণে ঝিমোবে, খেতে চাইবে 
না | বিকৃতম্বরে ধীরে ধীরে ডাকবে | সামনে কিছু পেলে চাটবে | দিন সাতেকের 
মধ্যে মারা যাবে | যদি কামড়ানোর ১০ দিনের মধ্যে এ সব উপসর্গ দেখা না দেয় 
অর্থাৎ কুকুর সুস্থ জীবিত থাকে তবে ধরে নিতে হবে কুকুর রেবিসে আক্রান্ত নয় | এ 
ক্ষেত্রে ভয়ের কিছু নেই | 
জলাতক্ষের উপসর্গ 

ধাপে ধাপে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় | প্রথমে মাথা ধরা, গা ম্যাজম্যাজ করা, 
৷ গলা ব্যথা, অল্প ভ্বর, ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা ইত্যাদি দেখা যায় | দিন দশেকের মধ্যে 
রোগীর মধ্যে অহেতুক উত্তেজনা দেখা দেয় | শব্দ, আলো, ঠাণ্ডা কিছুই সে সহ্য 
করতে পারে না | ঘুম হয় না, সব সময় দুঃশ্চিন্তাগ্ৰস্ত দেখা যায় | জল খেতে ভয় 
পায় | জলের স্পর্শে এমনকি জলের কথা তুললেও রোগীর মুখমণ্ডল ও গলার 
মাংসপেশীতে খিঁচুনী বা স্প্যাজম দেখা দেয়, বিশেষ করে যে সব মাংসপেশী গিলতে 
ও শ্বাস নিতে সাহায্য করে | শ্বাসনালীর মাংসপেশীর খিঁচুনি ও আংশিক পক্ষাঘাতের 
ফলে গলা দিয়ে জান্তব স্বর বার হয় | রোগী উন্মত্ত আচরণ করে | সবাই ভাবে 
রোগী আসন্তে আস্তে কুকুরের মতো আচরণ করছে | কুকুরের মতো ডাকছে | কেউ 
বা বলে পেটে কুকুরের বাচ্চা হওয়ায় এমন সব হচ্ছে | বলা বাহুল্য সবগুলোই 
নিতান্ত ভুল ধারণা | তবে এই উন্মত্ত অবস্থায় রোগী কাউকে কামড়ে দিলে সেও 
রেবিস্‌ আক্রান্ত হতে পারে | অবশেষে ৬/৭ দিনের মধ্যেই রোগী মারা যায় | 


জলাতঙ্ক একবার দেখা দিলে পরিণতি উপসর্গ 
এসময় দেওয়া যায় 5 gh Pan ১২%%২৬% 


চিকিৎসা _ যোগাযোগ করুন পান্তুর ইন্স্স্টিটিউটে । 


ঠিকানা - ২ নং কন্তেন্ট লেন, কলিকাতা-১৪ | চিকিৎসা করা হয় 
ত্যান্টিরেবিস্‌ ভ্যাকসিনের সাহায্যে | যখন = 


>| কুকুরটির মধ্যে রেবিসের লক্ষণ প্রকাশ পায় | 
২| ১০ দিনের মধ্যে কুকুরটি মারা যায়| 


৩৷ YS কুকুরের মধ্যে রেবিসের লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও যদি ১০ দিনের মধ্যে 
কুকুরটি মারা যায় এবং মৃত কুকুরের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে ল্যাবরেটরিতে রেবিস 
ভাইরাস পাওয়া যায় | 


২৬ 


81 যেখানে কুকুরের ওপর নজরদারি সম্ভব নয় যেমন রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর | 

ইন্জেকশনের পরিমাণ নির্ভর করে কুকুর দেহের কোন্‌ অংশ কামড়েছে এবং কতটা 
কামড়েছে তার ওপর | এজন্য রোগীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ- 

১। যদি পাগলা কুকুর চেটে দেয় বা সামান্য ছড়ে দেয়, তবে ২ মি. লি.করে 
পরপর ৭ দিন সাতটা ইন্জেক্শন নিতে হবে | 

২| মাথা, ঘাড়, মুখ, হাতের চেটো ও আঙুল বাদে দেহের অন্য অংশে কামড়ালে 
বয়স্কদের রোজ ৫ মি. লি. করে ১৪ দিন ও ৩০ TH AH কম ওজনের শিশু ও কিশোরদের 
২ মি. লি. করে ১৪ দিন ইন্জেক্শন নিতে হবে । 

৩। মাথা, মুখমণ্ডল, ঘাড়, হাতের চেটো, আঙুল এবং দেহের যে কোন স্থানে 
কোন বড় রকমের ক্ষত সৃষ্টি হলে দিন প্ৰতি ৫ থেকে ১০ মিলি. বয়স্কদের ১৪ দিন 
ধরে এবং ৩০ কে, জি. ওজনের কম শিশু ও কিশোরদের প্রতি ২ মি. লি. করে ১৪ 
দিন নিতে হবে | 

যদি ককর পাগল না হয়েও দেহের কোন অংশে কামড়ায় তবে পর পর ৬ দিন 
ইন্জেক্শন দিয়ে ষষ্ঠ দিন থেকে বন্ধ রাখা উচিত | ১০ দিন পরেও যদি কুকুর ঠিক 
থাকে তবে বাকি ইন্জেক্শন নেবার দরকার নেই | কিন্তু কুকুর মারা গেলে 
৯টা ইন্জেক্শন্‌ নিতে হবে | 
চিকিৎসা চলাকালীন সাবধানতা 


১। মদ্যপান চলবে না | 
a) অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম বন্ধ করতে হবে | 


ol স্টেরয়েড-সহ কিছু ওষুধ খাওয়া চলবে না | 
8 রাতে ঘুম কম হলে বা ঠাণ্ডা লাগলে সাবধান হতে হবে | 


সরান হবেন [গা নিও 
ত = মাথা ব্য 
৬| চিকিৎসা চলাকালীন কিছু জটিলতা দেখা দিতে পারে যেমন ; 
মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, অস্থির ভাব, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, ইন্জেক্শনের জায়গায় 
চুলকোনি, লালভাব, ফুলে যাওয়া, ব্যথা ইত্যাদি | এসব ক্ষেত্ৰে অবশ্যই ডাজারবারুকে 
জানাতে হবে | তিনি প্রয়োজনে ইন্জেক্শন বন্ধ করতে পাবেন | 


নতুন ইন্জেক্শন 
হাতের মাংসপেশীতে নিতে হয় | মোট ৬টি কোর্স | প্রথম সেদিনকে 
ধরুন “0” | তারপর ওয়, ৭ম, ১৪তম, ৩০তম ও ৯০তম দিনে নিতে হবে | এছাড়া 
1190 নামে আরেকটি নতুন ইন্জেক্পন ভালো কাজ দিছে। 
কাউ দি হয় arate Sere মাধীয় তা হাতের ছটা বা হাসল 
তবে র্যাবিপুরের সঙ্গে ক্ষতস্থানে ত্যান্টিরেবিক সিরামও লাগাতে হরে! 


২৭ 


সুখের শীতে নানান অসুখ 

শিরোনাম শুনে বিরক্ত হবারই কথা | শীতকালে আবার অসুখ বিসুখ ! বাজারে 
অঢেল তাজা শাকসবজি, পাটালি গুড়, লেপ কম্বলের উষ্ণ ছোঁয়া, পিকনিক, ক্রিকেট, 
বইমেলা | শীতের এত সব হৈ-হট্টগোলের মধ্যে অসুখের কথা বড়ই বেমানান | তবু 
হয়তো ডাক্তারবাবুদের অবস্থার কথা ভেবেই ব্যাকটেরিয়া-তাইরাসেরা এসময় ছুটি 
নিতৈ লজ্জা পায়-তাই কিছু কিছু অসুখের কথা এ সময়ও শোনা যায় | স্বক্‌ বা 
চামড়ার সমস্যা দিয়েই শুরু করি | 
কের সমস্যা 

শীতকালে আবহাওয়া খুব শুকনো থাকে | ফলে দেহস্বকে আৰ্দ্ৰতা কমে যায় | 
শুকনো খসখসে হয়ে ওঠে | অনেকের ফেটেও যায় | বিশেষ করে ঠোঁট ও 
গোড়ালি | এসময় স্বক্‌ পরিষ্কার রাখা উচিত | গ্লিসারিন বা নিম তেলযুক্ত সাবান 
দিয়ে ধীরে ধীরে মুখ পরিষ্কার করে ভিজে থাকতে থাকতে অল্প ময়েশ্টারাইজিং 
ক্রিম বা লোশন লাগানো উচিত | রাতে শোবার আগে কোন তালো কোম্পানির 
কোন ক্রিম মাখা যেতে পারে | সপ্তাহে একবার মাস্ক নিতে পারেন | একটা ডিমের 
কুসুমে কয়েক ফৌটা মধু ও আধ চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে চোখের চারপাশ বাদ 
দিয়ে মুখে মেখে ১৫ মিনিট রাখতে হবে | তারপর ঠাওা জলে ধুয়ে ফেলবেন ! 

শীতে যাদের হাত পা ফাটে তাঁরা আগে থেকেই এ ব্যাপারে সাবধান হবেন | 
পুষ্টিকর সুষম খাবার খাবেন | শীতকালে বিট-গাজর-পেয়ারা-সহ নানা ধরনের পন 


ও শাকসবজি বাজারে পাওয়া যায় | পায়ে যাতে ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগে সে নিন 
জল লাগাবেন না কিন্তু 


লেবুর রস, দু-ফোটা অলিভ অয়েল, আর ২/৩ 


পা, ১৫ মিনিট থেকে আধ ঘন্টা চুবিয়ে রাখুন | তার 
থাকুন তা পরিষ্কার করুন, এবার কোন্ড ক্রিম অল্প পরিমাণ লাগিয়ে দিন। গ্লিসারিন 


বাদাম তেল এবং লেবুর রস মিশিয়ে হাতে, পায়ে লাগালেও উপকার পাওয়া যায় 
কোন কাজ হয় না | তখন উচিত ভালো করে 


পরিষ্কার করে ‘বোরো গ্লিসারিন’ বা “ইউরিয়া 
লোশন’ লাগানো | এ দুটিই ওষুধের দোকানে পাওয়া যায় | আরেকটা ভালো ওষুধের 


নাম করছি, কটারিল মলম (00101) + 
গ্লিসারিন, জ্যামোনিয়াম, সোডিয়াম, 


২৯ 


শীতকালে চর্মরোগ 

বৰ্ষাকালের পরেই শীতকালে চর্মরোগ বেশি হয় | কারণ শীতের ভয়ে ভীত হয়ে 
অনেকেই নিয়মিত স্নান করেন না । করলেও ভালো করে পরিষ্কার করেন না হাত পা 
এবং দেহের চামড়া | ফলে দেহের নানা সন্ধিস্থল যেমন বগল, গলা, ঘাড়, কুঁচকিতে 
ময়লা জমে থেকে ফাংগাস, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসদের বংশ বৃদ্ধির জন্য আমন্ত্ৰণ 
জানায় | ফলে দাদ, হাজা এসব রোগ দেখা দিতে পারে | ডাক্তার দেখিয়ে সঠিক রোগ 
নির্ণয় করে তবেই চিকিৎসা করবেন | মাইকোনাজল, কোন্টাইমাজোল ও টল্নাফেট 
জাতীয় মলম দাদ ও হাজায় ভালো কাজ করে | কিছু করণীয় অবশ্যই আছে | রোজ 
গা পরিষ্কার করে ভালো করে স্নান করা উচিত | জাঙিয়া, গেঞ্জি, মোজা কেচে 
পরা উচিত | ফুটপাতে যে সব ব্যবহৃত গরম পোশাক ঢেলে বিক্রি হচ্ছে সেগুলো 
এড়িয়ে চলাই ভালো | গরম পোশাক সবসময় গায়ে রাখা উচিত নয় | স্নানের আগে 
আধঘন্টা তেল মেখে রোদে বসতে পারলে ভালো হয় । আরেকটা কথা, দাদ, হাজা 
কমাতে ট্রেনে বা রান্তাঘাটে যে সব মলম বা লোশন বিক্রি হয়, সেগুলো কক্ষনো 
ব্যবহার করবেন না | 


চুল সমস্যা 
১! চুলে খুস্‌কি 

সারা বছরই হতে পারে তবে শীতকালের শুকনো আবহাওয়ায় খুস্‌কি বেশি হয় | 
একজনের মাথা থেকে আরেকজনের মাথায় ছড়িয়ে পরে | এর প্রধান কারণ 


অপরিছন্নতা ও সুষম খাদ্যের অভাব | বাজারে খুস্‌কি দূর করার বহু রকম শ্যাম্পু 
গাওয়া যায় । পরপর তিনদিন ব্যবহার করবেন | খাদ্যের মধ্যে কমলালেবু, বিট, 


নারকেল তেলে কপুর মিশিয়ে মাথায় মাখলেও খুকি দূর হয় | লেবুর রস মাথায় 
মেখে ২/১ ঘন্টা রেখে শ্যাম্পু করে ফেললেও ভালো ফল পাওয়া যায় | 


২| চুলে উকুন 

উকুন মারার বহু ওষুধ রাজারে পাওয়া যায় | সেগুলো ব্যবহার করলে উকুন 
মরে ঠিকই, সঙ্গে চুলেরও ক্ষতি হয় | চুল বিবর্ণ হয়ে যায় | অন্য কিছু উপায়ের 
কথা বলছি- 

ক) পুরনো তেঁতুল ভিজিয়ে তার সঙ্গে একচামচ ভাজা মেথি গুঁড়ো করে মিশিয়ে 
সারা মাথায় মেখে ২/১ ঘন্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন | 

খ) এক মুঠো তুলসী পাতা বেটে ১ চামচ মধু মিশিয়ে ভালো করে চুলে বিলি 
কেটে লাগিয়ে দিন | সারারাত মাথায় পাতলা তোয়ালে জড়িয়ে রেখে সকালে শ্যাম্পু 
করে ফেলুন | সপ্তাহ তিনেক এ পদ্ধতি চালাতে হবে | 

গ) পান পাতা বেটে কপূরের সঙ্গে মিশিয়ে রাতে সারা মাথায় লাগিয়ে রেখে 
পরের দিন শ্যাম্পু করে ফেলুন । 


হাচি কাশি 

ধাত আছে | ঠান্ডা পরার মুখে রাত জেগে ঠাকুর দেখে অনেকেই কাহিল হন | 
গলায় মাফ্লার জড়িয়ে রাখবেন | উষ্ণ জলে স্নান করবেন | ওষুধপত্র না খেলেও 
দিন সাতেকের মধ্যে এসব সমস্যা চলে যায় | তবু যদি কারো বাড়াবাড়ি হয়, যেমন 
নাক বন্ধ থাকা, দিনে ১০৮ টা হাচি, নাক দিয়ে কাচা জল পড়া কি মাথা ধরা, গলা 
ভেঙে যাওয়া, তারা ২/১ টা ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন | নাকের ড্রপ দিনে ২ 
ফৌটা করে ৩ বার, জ্যান্টিহিস্টামিনিক ও প্যারাসিটামল বড়ি, নুন জলে গার্গল্‌, 
ফুটন্ত জলে ১০ ফোটা বেঞ্জিন দিয়ে নাকে মুখে ভাপ টানা -এসব করলেই আরাম 
পাওয়া যায় | নিরুপায় হলে ডাক্তার তো আছেই | 


হঠাৎ জ্বর 

সর্দি নেই, কাশি নেই হঠাৎ হু হু করে GA এল | বাড়তে বাড়তে ১০৩০/১০৪০ | 
দিন তিনেক পার হয়েও কমবার কোন লক্ষণ নেই | শীতের শুরুতে এরকম ভর 
অনেকেরই হয় | কেউ ভাবছেন ম্যালেরিয়া, কেউ টাইফয়েড | মাঝে মাঝে কীপুনি 
হচ্ছে, গা হাত পা অসহ্য ব্যথা | এটা “ভাইরাল ফিভার”। কোন ত্যান্টিবায়োটিক্‌ 
ক্যাপসুল খাবার প্রয়োজন হয় না | উপসৰ্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হয় | রোগীকে 
প্রচুর জল, ফলের রস খাওয়াতে হবে | ভালো করে গা স্পঞ্জ করে দিতে হবে উষ্ণ 
জলে | মাথা ঠান্ডা জলে ধোয়াতে হবে | প্রয়োজনে মাথায় আইস ক্যাপ দিতে হবে | 
প্যারাসিটামল, ত্যাস্পিরিন জাতীয় বড়ি দিতে হবে | সহজ-পাচ্য খাবার খাওয়াতে 
হবে | 
হাঁপানি 

হাঁপানি কী, কেন হয়, এসব নিয়ে এখানে' আলোচনা না করে দু'চারটে কাজের 
কথা বলি । অনেকেরই শীত কালে হাঁপানি বাড়ে | কাজেই সাবধান আগেই হওয়া 
উচিত | ঠান্ডা না লাগানো, গরম জলে স্নান করা ছাড়াও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে 
কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত । মুলো, কপি না খাওয়াই ভালো | কোন 
সময়ই পেট ঠেসে খাবেন না, বরং বারে বারে খাবেন | রাতের খাবার ৮টার মধ্যে 
খেয়ে নেবেন | সকালে কিছু যোগব্যায়াম প্রধানত প্রাণায়াম করবেন | কী কী আসন 
করা উচিত সে ব্যাপারে ট্রেনারের পরামর্শ নেবেন । ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনো 
স্টেরয়েড (বেট্নিসল, ডেকাড়ুন) খাবেন না | অনিয়মিত স্টেরয়েড খেলে বা 
নিয়মিত বেশি খেলে শরীরের অপূরণীয় ক্ষতি হয় | কাজেই সাবধান ! এছাড়া 
শীতকালে আরো কিছু অসুখ-বিসুখ হয় | আলোচনা বাড়িয়ে পাঠক পাঠিকার মনের 
অসুখ নাইবা তৈরি করলাম | শীতকাল যে বড় সুখের সময়, অসুখের বেরসিক থাবা 
নাইবা পড়লো এসময় | 


৩১ 


বর্ষায় ছত্রাকের আক্রমণ 

প্যাচপেঁচে বর্ষায় আর স্যাতসেঁতে আবহাওয়ায় ছত্রাকের পোয়াবারো | দেহের 
ঘাম জ্যাবজেবে যে কোন জায়গায় সহজেই ঢুকে পড়ে বাসা বীধছে, বংশ-বিস্তার 
করছে | আর জেরবার হচ্ছি আমরা | কুঁচকি, বগল, ঘাড়, কোমর, কান চুলকে 
মরছি | ব্যথার টনটনানি সহ্য করতে না পেরে ছুটি আমরা ডাক্তারখানায় | 
কেন হয় ? 

ছত্রাকের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় অনেকেরই নেই | কিন্তু বর্ষাকালে ভিজে জুতো 
দু'চার দিন ফেলে রাখলে তাতে ছাতা পড়তে তো অনেকেই দেখেছেন | এই ধরনের 
ছাতারই তদ্রস্থ প্রতিরূপ ছত্রাক | দেখতে নীলাভ সাদা, হলদেটে কিংবা কখনো 
কয়লার গুড়োর মত কালো | বর্ষাকালে বাতাসে আৰ্দ্ৰতা বেশি থাকে বলে ঘাম সহজে 
শুকোতে চায় না দেহ থেকে | ঘামে ভেজা "এই দেহত্বক থেকেই ছত্রাকরা তাদের 
বাচবার রসদ সংগ্রহ করে | কাজেই বর্ষাকালে চামড়ার রোগ বেশি হয়, যার সিংহ- 
ভাগ জুড়ে থাকে ছত্রাক বা ফাংগাস | 

কত ধরনের ? 

ছত্রাক প্রধানত তিন ধরনের | ট্রাইকোফাইটন, এপিডারমোফাইটন এবং 
মাইক্রোস্পোরন | প্রথম প্রজাতিটির প্রকোপ এদেশে বেশি | দেহের যে কোন 
স্থানেই এরা আক্রমণ করতে পারে | তবে দেহের যে সব সংযোগস্থলে ঘাম ও ময়লা 
জমে থাকার সম্ভাবনা বেশি সেসব স্থানে এদের উপস্থিতি বেশি | একেক স্থানে একেক 
‘ধরনের নাম এদের | যেমন পায়ে টিনিয়াপেডিস্‌ | বগলে টিনিয়াআক্সিলারিস, 
কুচ্‌কিতে টিনিয়াক্জুরিস্‌, গায়ে টিনিয়াকরপোরিস্‌ | বর্ষাকালে শেষ দু'ধরনের আক্রমণ 
বেশি হয় | যারা বেশি জল ঘাটাঘাটি করেন তাদের হাত ও পায়ের আঙুলের ফাকে 
হাজা হয় | এটিও এক ধরনের ছত্রাক রোগ | যার কারণ ক্যানডিডা আযালবিকানস্‌ 
নামক ছত্রাক | কানের ভিতরে ্যাস্পারজিলাস্‌ নাইগার ও ক্যানডিডা আযালবিকানস্‌ 
আক্রমণ করে | 

উপসর্গ 

গোল গোল রিং-এর মত দেখা যায় | রিং-এর চারধারে ছোট ছোট ফুসকুড়ি 
হয় | তার কোনটায় জল কোনটায় বা পুঁজ থাকে | রিং-এর চারপাশে লালচে ভাব 
থাকে, ভীষণ চুলকায় | ধীরে ধীরে আশেপাশে এই ঘা ছড়াতে থাকে | চুলকানি 
বাড়তে থাকে | নখ দিয়ে চুলকালে নখের ময়লা থেকে জীবাণু দূষণ হয়ে সেকেন্ডারি 
ইনফেকশন হয় | ঘা ও ব্যথা বাড়তে থাকে | অনেক সময় কাছাকাছি aye ফোলে | 
জ্বর হতে পারে | কানের ক্ষেত্রে হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা হয় | কান দপ্দপ্‌ করে | কান 
চুলকোয় | কান পরিষ্কার করলে ভেজা ব্লটিং পেপার বা কয়লার গুড়োর মতো এদের 
দেখতে লাগে | 


৩২ 


চিকিৎসা 

যে কোন চর্মরোগের চিকিৎসা শুরু করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অবশ্যই 
নেওয়া উচিত | ট্রেনে কিংবা পথে ঘাটে দাদ হাজার যে সমস্ত মলম বিক্রি হয় তা 
কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয় । প্রায় ক্ষেত্রেই এগুলোতে ওষুধ থাকে না । কিছু 
ক্ষেত্রে স্যালিসাইলেট জাতীয় ওষুধ থাকে, যা ব্যবহার করলে ত্বকের কেরাটিন স্তরটাই 
উঠে যায় | স্তর উঠে যাওয়ার সঙ্গে রোগ হয়তো কিছু কমে কিন্তু ত্বকের মারাত্মক 
ক্ষতি হয় | মাইকোনাজল, কোট্রাইমাজল, ইকোনাজল, টল্নাফেটের বিভিন্ন লোশন 
ও মলম বাজারে পাওয়া যায় | অনেকক্ষেত্রে এদের সঙ্গে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ 
মেশানো থাকে | ছত্রাক নিধনে এদেরই ব্যবহার করা হয় | কানের ক্ষেত্রে ডুপ 
ব্যবহার করা হয় | এছাড়া কিটোকোনাজল ও গ্রিসিওভালতিন ট্যাবলেট খাওয়া 
যেতে পারে | 


ছত্রাকের আক্রমণ এড়াতে কী করণীয় ? 

১ শুকনো ঢিলে পোশাক পরবেন | পোশাক যেন পরিষ্কার থাকে । 

২| দেহ সব সময় পরিষ্কার রাখবেন ৷ স্নানের পর বা বাইরে থেকে ঘুরে আসার 
পর দেহের জল বা ঘাম ভালো করে শুকিয়ে নেবেন | তারপর পাউডারের প্রলেপ 
লাগাবেন অক্পমাত্রায় | ঘামাচি থাকলে পাউডার দেবেন না | 

ol ঘাম জ্যাবজেবে শরীরে ছত্রাক বেশি বাসা বাধে | দেহের সংযোগস্থানগুলো 
শুকনো তোয়ালে দিয়ে পরিষ্কার রাখবেন | 

৪। হাত ও পায়ের আঙুলের ফাকে ময়লা জমতে দেবেন না | 

৫। জল কাদা এড়াতে গামবুট বা প্লাস্টিকের জুতো পরবেন | 

vI ছত্রাকের আক্রমণ ভীষণ ছোঁয়াচে | কাজেই রোগীর ব্যবস্নত জিনিস সবসময় 
আলাদা রাখবেন | 

৭| জলের সংস্পৰ্শ এড়াতে রবারের গ্লাভস ব্যবহার করা যেতে পারে | তৰে, 
দীর্ঘক্ষণ ব্যবহারে এর থেকে কনটাক্ট ডার্মাটাইটিস্‌ হবার সম্ভাবনা থাকে | 

bl হাতে পায়ে ছত্রাকজনিত ঘা এড়াতে আলতা ব্যবহার করবেন না | 
সময় থাকতেই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন | 


al শেষ কথা, 


বিজ্ঞাপন পড়ে তার এই জ্ঞান লাভ | কারণ র 
নাকি জুড়ি নেই 1 বিশেষ করে সেটা যদি মেডিকেটেড প্রিকলি হিট হয়! কিন্ত 
কী তাই ? ঘাম-ঘামাচি দূর করার একমাত্র অব্যর্থ দাওয়াই কী পাউডারের 


৩৩ 


প্রলেপ ? দেখাই যাক | 
ঘাম কী? 

আমাদের ত্বকের প্রধান স্তর দুটো-এপিডারমিস ও ডারমিস | এছাড়া ডারমিসের 
তলায় হাইপোডারমিস | এই সব স্তরের আবার নানা উপস্তর আছে যাদের মধ্যে 
প্রধানত তিন ধরনের গ্র্যাও বা গ্রন্থি থাকে | ঘৰ্মগ্ৰন্থি বা সোয়েট ane যাদের 
অন্যতম | এই সোয়েট গ্ল্যাণ্ডের নিঃসরিত পদার্থের নাম ঘাম বা সোয়েট, যার 
মাধ্যমে দেহের নানা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দেহের বাইরে আসে ৷ ঘৰ্মগ্ৰন্থির কুণ্ডলীকৃত 
অংশ থাকে ডারমিস ও হাইপোডারমিসে এবং নালিকা এপিডারমিস ভেদ করে 
দেহষকের ওপরে ছোট ছিদ্রে উন্মুক্ত হয় যাদের বলে ঘর্মছিদ্র বা সোয়েট পোর | 
এই সোয়েট পোর দিয়ে ঘাম ত্বকের ওপরে আসে | দু'ধরনের ঘৰ্মগ্ৰন্থি আমাদের 
দেহে দেখা যায় | 

১। এক্রিন গ্রন্থি - সারাদেহে দেখা যায় | বেশি থাকে হাতের চেটো ও পায়ের 
তলায় | 

২। আযাপোক্রিন গ্ৰন্থি- বেশি থাকে বগলে ও জঙ্বাতে | বয়ঃসন্ধিক্ষণে ক্ষরণ বেশি 
হয়। 
কী কাজে লাগে ? 

১। ঘাম দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে | ২। জলের সমতা বজায় রাখে | 
৩। স্বককে আৰ্দ্ৰ রাখে | 8) রোগজীবাণু প্রতিরোধ করে | ৫। আ্যাসিড ও ক্ষারের 
সমতা নিয়ন্ত্রণ করে | 


দেহ-নির্গত ঘামের পরিমাণ আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে | গুমোট আবহাওয়ায় 
ঘামের পরিমাণ কমে যায়, কষ্ট হয় | ভয় পেলে বা আবেগে ঘাম বেশি হয় | 


কী থাকে ঘামে ? 

শতকরা ৯৯ ভাগ জল | বাকি একভাগের মধ্যে থাকে বিভিন্ন লবণ, আ্যাসিড, 
ইউরিয়া, প্রোটিন, আযামোনিয়া ইত্যাদি | আ্যাপোক্রিন গ্রন্থি থেকে নির্গত ঘামে 
এগুলো ছাড়াও থাকে ইণ্ডোক্সিল, উদ্বায়ী ফ্যাটি আযাসিড, হাইড্রোক্সি ত্যাসিড, 
আযামোনিয়া ইত্যাদির মিশ্রণ | এর ফলে এই ঘামে গন্ধ বেশি হয় | বগলে ও 
জঙ্ঘাতে আযাপোক্রিন গ্রন্থি বেশি থাকে বলে এই ঘামে গন্ধ বেশি | তাছাড়া এই ঘাম 
ঘন, এর সংস্পর্শে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বংশ বৃদ্ধি ঘটতে পারে | 
ঘামাচি কেন হয় ? 

কোন কারণে যদি ঘ্বকের ঘর্মছিদ্র বা সোয়েট পোর বন্ধ হয়ে যায় তবে নির্গত 
ঘাম ঘর্মনালী হয়ে আর ত্বকের ওপরে আসতে পারে না | স্বকের নীচে জমে থাকে, 
ফলে ফুস্কুডির মতো দেখা দেয় | এদেরই বলে ঘামাচি | অনেক সময় ভীষণ 
চুলকোয় | নখ থেকে ময়লা গিয়ে *কেন্ডারি ইনফেকশন বাধাতে পারে | এবার 


॥ 


দেখা যাক কী কী কারণে ঘর্মছিদ্র বা ঘর্মনালী বন্ধ হয়ে যায় | 


S| প্রধানত we অপরিষ্কার রাখলে | 
২ ঘাম বেশিক্ষণ স্বকে থাকলে, বিশেষত গুমোট আবহাওয়ায় | 
৩। বেশি তেল দিলে, ময়লা তেলে আটকে গিয়ে ঘর্মছিদ্ বন্ধ করে দেয় ! 


কাজেই দেহে অতিরিক্ত তৈলমর্দন হইতে সাবধান | 


ঘামাচি কমবে কী করে ? 

আর যে ভাবেই কমুক পাউডার দিলে কমবে না | আগেই বলেছি ঘামাচি হবার 
একমাত্র কারণ দেহস্ককে নোংরা অপরিষ্কার রাখা | কাজেই সবার আগে এ ব্যাপারটিকে 
মাথায় রাখতে হবে | 

১। ঘাম দেহে জমে থাকলে চলবে না । 

২। স্যাতসেঁতে বা গুমোট আবহাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে | 

৩। পরিষ্কার সুতির পোশাক গরম কালে পরতে হবে, সিন্থেটিক নয় | সম্ভব হলে 
প্রতিবার পরার আগে জল কাচা করে নিতে হবে | 

81 ঘেমো জামাকাপড় গায়ে রাখা চলবে না | 

৫। সাবান ও ছোবরা দিয়ে দেহত্বক ভালো করে ঘষে পরিষ্কার করতে হবে | 

ul অতিরিক্ত তৈলমর্দন চলবে না । 

al একনাগাড়ে কয়েক ঘন্টা গায়ে গেঞ্জি ও জামা, পায়ে মোজা বা বন্ধজুতো 
রাখা উচিত নয় | 
বেশি ঘাম হওয়া কী অসুখের লক্ষণ 1 

কখনোই না | বরং সুস্থতার লক্ষণ | পরিবেশ , সময়, ব্যক্তি, জাতি ও দেহের 
অংশ ভেদে ঘামের পরিমাণের তারতম্য দেখা দেয় | যেহেতু এটা কোন রোগ নয়, 
সেহেতু কোন ওষুধ খাবার দরকার নেই | তবে অতিরিক্ত ঘাম হলে ক্লান্তি কমাতে 
বেশি জল পান করা উচিত | সঙ্গে এক চিমটে নুন, ২ চামচ চিনি ও আধখানা লেবু 
(এক গ্লাস জলে) | দৈনিক ৭/৮ লিটার ঘামও অনেকেরই হয়, বিশেষত গরম কালে | 
শীতকালে হয় সিকি থেকে আধ লিটার | 
ঘামাচির অস্বস্তি ও ঘামের দুর্গন্ধ দূর করবো কী ভাবে ? 

১। ঠাণ্ডা জলে গা ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলে হাওয়াতে শুকিয়ে নিয়ে, 
এক আউন্স ওডিকোলনের মধ্যে এক ফোটা ফেনল আ্যাসিড, ১৫ গ্রেন বোরিক 
জ্যাসিড ও স্যালিসাইলিক আ্যাসিড মিশিয়ে নিয়ে সেই মিশ্রণ সারা শরীরে লাগানো 
যেতে পারে | 

২| একভাগ fie অব ম্যাগনেসিয়ার সঙ্গে দু'ভাগ ঈষদুষণ জল মিশিয়ে সারা গায়ে 
মেখে ২০ মিনিট পর স্নান করলে উপকার পাওয়া যায় | 

৩ কপূর চূর্ণ ও ফিটকিরি চূর্ণ ভালো করে মিশিয়ে স্থানের পর ভিজে গায়ে ঘষে 
ঘষে লাগাবেন | 

৪1 এছাড়া সুগন্ধী পাউডার তো আছেই, ঘামের গন্ধ দূর করতে | 
ঘাম নিয়ে কিছু জ্ঞাতব্য 

১! একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে প্রায় ৩০ লক্ষ ঘর্মগ্রহ্ি আছে | সব থেকে 
বেশি ঘর্মগ্রহ্থি থাকে হাতের তালু ও পায়ের পাতায় | প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্ৰায় 


৩৬ 


800 | 

২ এক লিটার ঘাম বাষ্পীভূত হলে শরীর থেকে ৬০০ কিলো ক্যালরি তাপ 
বেড়িয়ে যায় | 

ol একজন মানুষের ঘৰ্মগ্ৰহি থেকে ৭০ বছরের জীবনে প্রায় ১৫০ টন ঘাম নিঃসৃত 
হয় যা দিয়ে রেলের ওটে ট্যাঙ্ক ওয়াগন ভর্তি করা যায় | এ হিসাব দিয়েছেন 
একজন শারীরতস্ববিদ । 


বর্ষাকালে পেটের রোগ 


প্রতি বছরই ঘুরে ঘুরে আসে প্যাচ-প্যাচে বৰ্ষা | সে দিন এখন দুর অন্ত যখন 
আর ভয় নাই” | এখন বর্ষাকাল মানেই আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তার কাল | রাস্তাঘাট জলে 
থৈ থৈ, বিদ্যুৎ বেহাল, বাজারে জিনিসপত্র আক্রা আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গেটের 
রোগ | পেটের রোগের প্রধান কারণ জল দূষণ, একথা সবাই জানেন | সারা 
পৃথিবীতে প্রায় পাশ কোটি লোক ফি বছর জল দূষণের শিকার হন । শুধু গেটের 
অসুখেই গীচ বছর বয়স হবার আগেই পঙ্কাশ লক্ষ শিশু প্রতিবছর পৃথিবী থেকে 
বিদায় নেয় | অর্থাৎ প্রতি মিনিটে দশটি শিশুর মৃত্যু হচ্ছে আন্তরিক, আমান, 
কলেরা টাইফয়েড ইত্যাদি নানা পেটের অসুখে | ভারতে প্রতিবছর পাচ কোটি বিশু 
জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হয় । শুধু পেটের রোগেই মারা যায় 
পাচ বছর বয়সের আগেই | পরিসংখ্যান অনুযায়ী অবস্থাটা নিশ্চয়ই ভয়াবহ | 
পেটের রোগ কী ? 

পেটের রোগ এক কথায় একটা বিরাট ব্যাপার | সাধারণত পেটের রোগ বলতে 
পেটা পেট খারাপ, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য এডলোকেই আমরা বুঝে থাকি। কিছু 
আমাদের পেট্যতো আর এটুকু নয়, এ যেন যাদুর বাক্স | ডালা খুললেই কর 
পর এব aren আছে - পাক, সু বৃহদ লিভার, গল রাডার, কিডনি 


১। আস্তিক ব্যাধি | 

(ক) পেটের অসুখ - কলেরা, আমাশয়, ফুডপয়জনিং | 

(খ) কৃমি সংক্রমণ | 

(গ) আন্ত্রিক-জুর _ টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, ইত্যাদি | 
২। হেপাটাইটিস ‘এ’ | 


৩। অম্বল, পেপ্‌টিক আলসার | 


Ro 


মল থেকে মুখে সংক্রমণ - উন্মুক্ত জায়গায় মলত্যাগ করায় পানীয় জল, 
শাকসবজি দূষিত হয় - মাছি দুষণ ছড়ায় - খাদ্য ও পাণীয় দূষিত হয় । 


আলোচনায় না গিয়ে নীচের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক | 


ডায়েরিয়া বা পেট খারাপ এ 

এটা সরাসরি কোন রোগ নয় | বলা যেতে পারে রোগের লক্ষণ | নানা কারণে 
হতে পারে | কলেরা, জিয়ার্ডিয়া, ফুডপয়জনিং, লিভারের গণ্ডগোল, অন্তে ঘা, টি বি, 
ক্যানসার এমন কি বাচ্চারা দাত ওঠার সময় হাতের সামনে যা পায় তাই খেয়েও এ 
বিপত্তি বাধাতে পারে | কারণ অনুসন্ধান করে স্থায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত | 
উপসর্গের সঙ্গে আমার সবাই পরিচিত | হড়হড়ে পাতলা পায়খানা, বমি বমি ভাব 
অখিদে, পেটে যন্ত্রণা সব কিছুই দেখা দিতে পারে | শুরুতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা 
উচিত | ডায়েরিয়াতে শরীর থেকে প্রচুর জল ও অন্যান্য খনিজ লবণ বেরিয়ে যায় | 
ধীরে ধীরে জিত শুকোতে শুরু করে, হাত পায়ে খিল ধরে, সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে 
যায় | অনেকে মনে করেন ডায়েরিয়াতে বার কয়েক পায়খানা হওয়া ভালো, এতে 
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নাকি জমে থাকা দূষিত মল শরীর থেকে বেড়িয়ে গিয়ে পেট পরিষ্কার হয়ে যায় | 
এই পরিষ্কার হতে হতে রোগীর যে জীবন সংশয় হতে পারে, তা শুরুতে অনেকেই 
বোঝেন না | ফলে নিমপাতার জল, ঠাণ্ডা দই, গুরুদেবের চরণামৃত, ব্রিফলার জল 
ইত্যাদি খাইয়ে রোগীর পঞ্চস্বপ্ৰাপ্তির পথ সুগম করা হয়! 


ভায়েরিয়া হলে কী করবেন ? 

কোন শক্ত খাবার দেবেন না | জলীয় খাবারের মধ্যে ইলেকট্রোলাইট জাতীয় 
ওরাল রিহাইড্রেশন ERG যা আপনি বাড়ি বসেও তৈরি করতে পারেন, তাই বারে 
বারে খাওয়াবেন | ১ লিটার জলে ৬ চামচ চিনি বা গ্লুকোজ, আধ চামচ নুন, 
আধখানা লেবুর রস ও এক চিমটে খাবারের সোডা মিশিয়ে এই সরবৎ সহজেই 
বাড়িতে তৈরি করা যায় | জল অবশ্যই ভালো করে ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে নিতে হবে | 
ওষুধের ব্যাপারে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করাই ভালো | বিশেষ করে শিশুদের 
বেলায় | 


আমাশয় বা ডিসেন্টি 

এটা একটা সুনিৰ্দিষ্ট রোগ যেখানে বৃহদন্ত্রে ঘা হয়, পাতলা পায়খানার সঙ্গে 
মিউকাস বা আম ও রক্ত পড়ে | তলপেটে অসহ্য ব্যথা হয়, পেট কামড়ে ধরে, 
এমন বেগ হয় মনে হয় কাপড় নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু পায়খানায় গেলে অল্প মল হয় | 
মল পরীক্ষা করিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয় | অনেকে ওয়ুধর 
দোকানীর কাছ থেকে দু'চারটে ইন্টারোকুইনল জাতীয় বড়ি খেয়ে সাময়িক ঠেকা 
দেবার চেষ্টা করেন | এতে অসুখ তো কমেই না, উল্টে বারে বারে ফিরে আসে | 
শেষে ক্রনিকে দাড়িয়ে যায় | তখন প্রায় কোন ওষুধেই কাজ করে না | এমন অবস্থা 
সৃষ্টির জন্য নিঃসন্দেহে নিজেরাই দায়ী | অনেক শিক্ষিত লোকও দেখেছি একদিন 
খেয়েই ওষুধ বন্ধ করে দেন, পাছে বেশি ওষুধ খাওয়া হয়ে যায় | ওষুধ কপ 
পাচ দিন খাওয়া উচিত ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী | 


সালমোনেলা, জিয়ার্ডিয়া ল্যাম্বিয়াসিস - এ সবও আন্ত্রিকের জন্য দায়ী | রোগীকে 
প্রচুর পরিমাণে গরম জল ঠাণ্ডা করে পান করানো উচিত | বিশেষত ইলেকট্রোলাইট 
জাতীয় সরবৎ | ভাক্তারবাবুদের পরামর্শ নেওয়া উচিত | ন্যালিডিক্সিক আ্যাসিড, 
ফুরাজলিডিন ও কোট্রাইমক্জাজল জাতীয় ওষুধ এ রোগে ব্যবহার করা হয়। 
বদহজম বা ইনডাইজেশন 

এর সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত | রাস্তা ঘাটে তেলেভাজা কি ফুচকা দেখলে 
আমাদের অনেকেরই জিভে জল আসে | বিয়ে বাড়িতে বাজি থরে পঞ্চাশটা 
রসগোল্লা কি একহাড়ি দই খাওয়ার রেওয়াজ কিছুদিন আগেও ছিল | আসলে আমরা 
সবাই ভীষণ লোভী | আর এই লোতটাই হল পেটের রোগের সব চেয়ে বড় কারণ | 
বাংলার ঘরে ঘরে তাই অশ্বল, চৌয়া ঢেকুর, পেট ফাপার কথা শুনতে পাই । স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে একটু সচেতন হলে, রসনাকে একটু সংযত করতে পারলে বদহজম অনেক কম 
হবে | তাছাড়া খাবারে ভেজাল, অখাদ্য, কুখাদ্য তো আছেই | চিকিৎসা বলতে শক্ত 
খাওয়া দাওয়া বন্ধ রাখতে হবে | অন্তত একবেলা, জল বা সরবৎ মাঝে মাঝে খেতে 
হবে | খুব বেশি নয় | কোন এনজাইম বা কারমিনেটিত মিক্শ্চার ২ চামচ দিনে 
তিনবার খাওয়া যেতে পারে | বদহজম বা অস্বল কমাতে ট্রেনে যে সব মুখশুদ্ধি 
আমলকি কিংবা ভাঙ্কর লবণ বিক্রি হয় সেগুলোতে কোন কাজ হয় at | 
কেন পেটের রোগ হয় 

পেটের রোগের প্রধান কারণ জলবাহিত জীবাণুর সংক্রমণ | এ ব্যাপারে ৬টি '' 
সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে | 

১। Fluid বা জলীয় পদার্থ | 

২।17৪0195 বা মল | 

©! Food বা খাদ্য | 

8! Fomites বা রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র | 

৫| Fly বা মাছি। 

ঙ৷ Finger বা আঙুল | 
প্রথম দেখা যাক জলের ব্যাপারটা 

পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ জল হলেও ব্যবহারযোগ্য জল মাত্র তিন 
শতাংশ | যান্ত্ৰিক জীবন যত জটিল হচ্ছে, কলকারখানা যত বাড়ছে জল দূষণের 
পরিমাণ ততই বাড়ছে | শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা অনেক উন্নত, বিজ্ঞানসম্মত | 
কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহ করে প্রধানত টালা ও পলতা, প্রায় ১৫ কোটি 
গ্যালন | গার্ডেনরীচ দেয় ৫০ লক্ষ গ্যালন | অন্যান্য সূত্র যোগ করলে ১৮ কোটি 
গ্যালন | বিশেষজ্ঞদের মতে শহরবাসী পিছু ৭০ থেকে ২২৫ লিটার জল প্রয়োজন | 
কলকাতা কর্পোরেশন মাথা পিছু ২০০ লিটার জল সরবরাহ করে খাতা কলমে | তবে 
পাইপ লিক থাকায় এবং রাস্তাঘাটে কলের মুখ খোলা থাকায় এই পরিমাণ অনেক 
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কমে যায় | এই জল ফিল্টারেশন ও ক্লোরিনেশন করা হয়, ফলে এতে কোন জীবাণু 
বাচতে পারে না | কিন্তু মান্ধাতা আমলের রিজার্তার ও পাইপের লিক দিয়ে অনেক 
জীবাণু জলে মেশে আবার বর্ষাকালে বহু কলের মুখ জলের তলায় চলে যায় | ফলে 
ধুলো বালি, জীবাণু সব কিছুই জলে মিশে যায় | কাজেই বর্ষাকালে শহরের জলও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ নয় । গ্রাম বাংলায় জলের জন্য নির্ভর করতে হয় বারোয়ারী পুকুর 
বা দীঘির ওপর | যেখানে স্নান, কাচাকাচি, গরু মহিষ খোওয়া সবই চলছে । 
আবার সে জল পান করতেও হচ্ছে | রোগ জীবাণুকে আর দোষ দিয়ে লাভ কি ? 
ভারতবর্ষে মোট গ্রামের সংখ্যা পাচ লক্ষ সাতান্ন হাজার একশত উনচন্লিশ | তার 
মধ্যে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮৭৫ টি গ্রামের দেড় কি মি ব্যাসাদ্ধ জুড়ে কোন পানীয় 
জলের উৎস-ই নেই | কাজেই গ্রামাঞ্চলের জল সমস্যা যে কত Vig তা সহজেই 
অনুমেয় | 
জলদূষণের দ্বিতীয় কারণ মলমূত্র 

শহরাঞ্চলে স্যানিটারী পায়খানার ব্যবস্থা থাকলেও গ্রামাঞ্চলে সে সুযোগ নেই | 
ফলে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরই একমাত্র তরসা | মাঠে ঘাটে পায়খানা করলে সেই মল 
থেকে অসংখ্য জীবাণু মাটিতে মেশে | সেই মাটি ধুয়ে কাছাকাছি নদী নালায় যায় । 
আবার অনেকের ধারণা মুক্ত পরিবেশে পায়খানা করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো | 
বলাবাহুল্য এ ধারণা সর্বৈব ভুল | মলত্যাগ করে অনেকে মাটি দিয়ে হাত ঘষেন | 
এই মাটি থেকেই অনেক জীবাণু আঙুলের ভাঁজে যেমন চলে আসতে পারে, তেমনি 
হাত থেকে মাটিতেও মিশতে পারে | কাজেই মলত্যাগের পর ভালো করে সাবান 
দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলা উচিত | 


পেটের রোগের তৃতীয় কারণ খাদ্য 
বারে ভালো করে ধুয়ে না 


বাজারের কাঁচা আনাজে অনেক জীবাণু থাকে | বারে 
নিলে বিপত্তি ঘটবে । রাস্তার কাটা ফল কক্ষনো খাবেন না | রাস্তাঘাটে ভাজাতুজি 


কোন জীবাণু বাঁচতে পারে না । এ ধার 
থাকে | দেহের উত্তাপে জেগে উঠে কাজ 
সবচেয়ে ভালো ও নিরাপদ | 
রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র 
পেটের রোগ ভীষণ ছোঁয়াচে | রোগীর জিনিসপত্র গরম জলে ভালো করে না ফুটিয়ে 
কখনই ব্যবহার করা উচিত নয় | রোগীর ঘর সবসময় দিয়ে পরিষ্কার 
রাখতে হবে | মাছি থেকে নানা রোগ ছড়ায় এ 
ব্যাপারে আলোচনা নিরর্থক | আঙুল থেকে কি করে পেটের রোগ ছড়ায় সে 
ব্যাপারটা একটু বলা যাক | শিশুরা ভীষণ কৃমির সংক্রমণে ভোগে | আঙুল দিয়ে 


৪১ 


মলদ্বার চুলকোয় | কৃমির ডিম ও ছোট কৃমি আঙুলের নখে লেগে থাকে | সেই 
আঙুল মুখে দিলে বা অন্য কোন স্থানে লাগলে রোগ ছড়িয়ে পড়ে | অনেক যুবক 
যুবতীর ফ্যাসান লম্বা নখ রাখা, রাখুন আপত্তি নেই -দেখবেন যেন ময়লা আটকে 
না থাকে। 
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পেটের রোগের নানা কারণ আলোচনা করে দেখা গেল এ রোগ নির্মূল করা একক 
প্রচেষ্টায় কখনই সম্ভব নয় | দূষণমুক্ত পানীয় জলের সরবরাহ, গ্রামাঞ্চলে জল ও 
স্যানিটেশন সমস্যার সমাধান রাতারাতি সম্ভব নয় | কাজেই দেখা যাক ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টায় আমরা কী কী করতে পারি ঃ- 

১। জল সংগ্রহ করবো নিরাপদ স্থান থেকে, বারোয়ারী পুকুর থেকে নয় | 

২| জল শোধন না করে পান করবো না । যদিও জ্বালানীর দুর্মল্যতা রয়েছে তবু 
বলবো জল ফুটিয়ে খান | জল শোধনের সবচেয়ে ভালো উপায় এটাই | বাজারি 
নানা ওষুধ ( জিওলীন ও অন্যান্য ) ২-৪ ফৌটা ১ লিটার ( বড় গ্লাসের দু গ্রাস ) 
জলে দিয়ে ১৫ মিনিট রাখলে নানা জীবাণু ও আ্যামিবা নষ্ট হয় । ১ ঘন্টা রাখলে 
জিয়ার্ডিয়াও নষ্ট হয়ে যায় | বাজারে যে সব ফিল্টার পাওয়া যায় সেগুলোতে সব 
ভাইরাস বা জীবাণু দূর হবেই এমন গ্যারান্টি নেই । 


৩! জল সংরক্ষণ মাটির হাড়িতে করার প্রবণতা আমাদের মধ্যে বেশি, যেহেতু 
জল ঠাণ্ডা থাকে | মাটির হাড়ির ছিদ্র দিয়ে নানা জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা 
থাকে | ধাতুর পাত্রে সে সম্ভাবনা নেই । হাতের সামনে যা পাওয়া যায় তাই হাড়ির 
জলে ডোবানো উচিত নয় । নিৰ্দিষ্ট একটা মগ বা গ্লাস এ জন্য রাখা উচিত | 


81 স্বাস্থ্য সচেতনতা দরকার £ 
ক) যেখানে সেখানে মলত্যাগ করবেন না | 
খ) মলত্যাগের পর সাবান দিয়ে হাত ধোবেন | 
গ) বাসী খাবার ও বাজারী রঙিন খাবার খাবেন না | 
ঘ) নেমন্তন্ন বাড়িতে অতিরিক্ত খাবেন না | 
অ) জল ও খাবার ব্যবহারের পাত্র পরিষ্কার রাখবেন | 
চ) দেহ ও পোশাক পরিচ্ছদ-পরিষ্কার রাখবেন | 
ছ) নিয়মিত নখ কাটবেন | 


অ) রোগ হলে নিজেরা ডাক্তারি না করে ডাক্তার ডাকবেন | 


8২ 


আর খেলা 


খেলা 


খেলোয়াড়ি চোট 
সভ্যতার আদি যুগ থেকেই মানুষ খেলাধুলো করে আসছে | কখনও করেছে 
শরীরচর্চার জন্য, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে লড়াই-এর উপযোগী করার জন্য, 
কখনোবা নিছক বিনোদনের জন্য | এ যুগে আমরা খেলাধুলো করছি আনন্দ 
বিনোদন ছাড়াও অর্থ উপার্জনের জন্য | অর্থাৎ খেলাকে পেশা করার কথা ভাবছি 
অনেকেই | কাজেই খেলা শুধু আজ আর খেলা নয়, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হাড্ডাহাড্ডি 
লড়াইও বটে | আর যেখানে লড়াই সেখানেই চোট | যে সে চোট নয় একেবারে 
খেলোয়াড়ি চোট | কাজেই মোকাবিলার কথাও ভাবতে হচ্ছে, আর এই ভাবনারই 
সাম্প্রতিকতম ফসল স্পোর্টস মেডিসিন বা ক্রীড়া চিকিৎসা | 
কত ধরনের চোট 

১! বাইরের চোট ( এক্সটারনাল বা ট্মাটিক ইনজুরি ) 

খেলতে গিয়ে হামেশাই আমরা চোট পাই | ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বল এসে 
লাগলো নাকে, ফুটবলে লক্ষ্যভষ্ট লাথি এসে পড়লো বুকের পাঁজরে অথবা মোটর র্যালিতে 
গাড়িই গেল উল্টে-কাজেই চোটের কি আর শেষ আছে ? এই ধরনের চোটে 
দেহের কোন অংশ কেটে যেতে পারে | মাংসপেশী ছিড়ে যেতে পারে, কি হাড়গোড় 
ভাঙতেও পারে | 

S| ভেতরের চোট (ইন্টারনাল বা সফ্ট টিসু ইনজুরি ) 

বাইরে থেকে কোন আঘাত না লেগেও খেলোয়াড়দের চোট লাগতে পারে | 
বিভিন্ন মাংসপেশীর অসম সঞ্চালন, বেশি চালনা বা ভুল চালনার ফলে মাংসপেশীর 
তন্তু বা টেশ্ডন ছিড়ে যেতে পারে | রক্তপাতও হতে পারে | পেশাদারি খেলোয়াড়রা 
আজকাল এত বেশি খেলায় অংশ নিচ্ছেন যে তাদের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিপত্তি ঘটা 
স্বাভাবিক | পেশী টান ধরা, পেশীব্যথা কি ফুলে থাকা অবস্থায় খেলায় অংশ নেওয়া 
ঠিক নয় | এতে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে | অভিজ্ঞ ট্রেনারের তত্ত্বাবধান ছাড়া 
শরীরচর্চা করতে গিয়েও অনেক খেলোয়াড় চোট পান | চোট যে ধরনেরই হোক 
না কেন, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত | 


চোটের চিকিৎসা 


ars লাগাতে হবে | ক্ষত যদি বড় বা গভীর হয় তবে সেলাই 
করার কথা ভাবতে হবে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী যে কোন চোটেই টেট্‌ভ্যাক 
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ইনজেকশন নেওয়া উচিত | ৬ সপ্তাহ ও ৬ মাস বাদে দু'বার বুস্টার ডোজ নিতে 
হবে | 

al জমাট রক্ত £- জোরে চোট লাগলে স্বক্‌ ও মাংসপেশীর মধ্যে কিংবা শুধু 
মাংসপেশীর মধ্যে রক্তপাত হয়ে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে | চোটের জায়গায় 
সঙ্গে সঙ্গে বরফ দিয়ে চেপে বেঁধে রাখতে হবে | চোটের পরিমাণ বেশি হলে 
১০/১২ সপ্তাহ সম্পূৰ্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে | ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধও 
খেতে হবে | 

৩| রক্তপাত ॥- কোন আঘাত থেকে যদি বেশি রক্তপাত হয় তবে সাবধান 
হতে হবে | অনেক সময় ইন্টারনাল হেমারেজের ফলে রোগীর নাড়ির গতি, 
রক্তচাপ অস্বাভাবিক হতে পারে | হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে | অনিয়মিত শ্বাস 
ও বমি হতে পারে | পায়খানা প্রস্রাবের সঙ্গেও রক্ত আসতে পারে | অতএব 
সাবধান | রোগীকে অবশ্যই হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা উচিত | 

a) পেশীতে টান ধরা বা ছিঁড়ে যাওয়া £_ খেলোয়াড়দের অনেক সময় 
হাতেপায়ের পেশীতে খিচ ধরে | নাড়াতে গেলে ব্যথা হয় | টেনিস ও ব্যাডমিন্টন 
খেলোয়াড়দের হাতের পেশী এবং বান্কেট বল ও ভলিবল খেলোয়াড়দের পায়ের 
পেশীতে আচমকা টান ধরতে পারে | পেশী ছিড়েও যেতে পারে | ফুটবল ও 
ক্রিকেটারদের আঙুলের পেশীতেও একই বিপত্তি ঘটতে পারে |. বাইরে থেকে ভালো 
বোঝা যায় না বলৈ অনেকেই ব্যাপারগুলোকে পাতা দিতে চান না | এতে বিপত্তি 
হতে পারে | প্রয়োজনীয় বিশ্রাম, ব্যথা ও ফোলা কমাবার ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ 


অনুযায়ী খেতে হবে | 


যাবে, ব্যথা পায়ে আ্যাকিলিস ও প্যাটেলার 
বিড়ি cts aren গারেঠিক শরীরচর্চা, ফিজিওথেরাপি ও হিলতোলা হে 
করে চিকিৎসা করা হয় | অনেক সময় হাটু কোমর বা কাধে হাড়ের সংযোগস্থলে 
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NNN উজ 


on 


{ হিপ্‌জয়েণ্ট, হিপ ও শোল্ডার জয়েন্ট ) আবরক পর্দায় প্রদাহ হতে পারে | একে 
বলে বারসাইটিস্‌। বাঝেটবল ও ফুটবল খেলোয়াড়দের এ সমস্যা বেশি হরে। 
vi টেনিস এলবো £- হাতের বেশি ঝাকুনি বা ব্যবহার হলে এ রোগ হয় । 


bl ধায় চোট ৫- হেড করতে গিয়ে কোন ফুটবলারের মাথা প্রতিপক্ষের 
দিয়ে রক মারতেই পাৱে । তিনি অজান হয়ে যেতে পারেন | নাক, মু বিলের 
টিক হতে পারে ছি হতে রে রা বান দেন 


নিতে হবে | অঁচৈতন্য খেলোয়াড়কে একপাশে কাত করিয়ে, মাথা পেছনে, 
ঝুঁকিয়ে রাখতে হবে | মুখে গ্যাজলা বা বমি থাকলে ভালো করে পরিষ্কার করে 
জিভ সামনের দিকে টেনে ধরে মুখের উপর মুখ দিয়ে জোরে জোরে | দিতে 
হবে ( আরটিফিশিয়াল বিদিং ) | নিজেরা ডাক্তারি না করে যত দ্রুত সম্ভব হাসপা- 
তাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে | 


সাবধানতা 

ধারা নিয়মিত খেলাধূলা চালিয়ে যেতে চান তাঁরা কয়েকটা ব্যাপারে অবশ্যই 
সাবধান হবেন | 

১। কোন রকম নেশা করা চলবে না | স্টেরয়েড বা অন্য কোন উত্তেজক ওষুধ 
সেবন তো নয়ই | 

২ শরীরে হার্নিয়া বা অন্য কোন অসুখ থাকলে সেটা সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা না করিয়ে 
মাঠে নামা উচিত নয় | 

৩। কোচের গাইডেন্দ ছাড়া বেশিদিন খেলাধূলা করা উচিত নয় | আপনার 
সন্তান যদি কোন বিশেষ ধরনের খেলার প্রতি অনুরক্ত থাকে তবে স্থানীয় কোন 
ক্লাবের প্রশিক্ষকের হাতে তাকে দিয়ে দিন | তিনি নির্বাচন করবেন আদৌ আপনার 
সন্তান খেলার উপযোগী কিনা । উপযোগী হলে কী ধরনের খেলা তার করা উচিত | 
এ ব্যাপারে প্রশিক্ষকের উচিত কোন ক্রীড়া চিকিৎসকের মতামত নেওয়া | সম্ভব না 
হলে অন্তত একজন ডাক্তারকে দিয়ে চেক্আপ করানো ভালো | 

৪। কোন খেলোয়াড় যদি বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড় কি অন্য কোনও 
উপসর্গের কথা বলেন তবে ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নেওয়া উচিত । 

৫। কোচ বা প্রশিক্ষকের হাতেই গড়ে উঠবে আগামী প্রজন্মের খেলোয়াড়রা, 
কাজেই তাদের আগে দেহের গঠন ও শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া (্যানাটমি ও ফিজিও 


মো জানতে হবে বা দেহের পুষ্টির ওপর ভালো করে নজর রাখতে হবে | 
পেটে থাকলে খেলা হয় না । সাধারণ চোটের প্রাথমিক চিকিৎসাও কোচকে 
ভালো কোচই পারে একজন তালো 


দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সুস্থ সবল না হলে 
খেলোয়াড় হওয়া যায় না | খেলতে গেলে চোট লাগবে একথা আমরা সবাই জানি, 
তাই সাবধান হওয়াটা খুবই জরুরি | অহেতুক চোট যেন আমাদের খেলার আনন্দটাই 


মাটি না করে দেয় | 


শুনেছিলেন ১৯৮৮*র ওলিম্পিকের পর | প্রকৃতপক্ষে গত ওলিম্পিকে বেন জনসন 
ডোপিং করে ধরা পড়ার পরই যেন বিশ্ববাসী ডোপ কথাটা নতুন করে শুনলো | কিন্তু 
ব্যাপারটা মোটেই নতুন AT | ১৯১১ সালে ভিয়েনাতে রেসে বাজি জেতা ঘোড়ার মুখের 
লালা থেকে উত্তেজক ওষুধ পাওয়া গিয়েছিল | সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে অভ্যেস 
ঘোড়া থেকে মানুষে এসেছে, এই যা | ১৯৫৫ সালেই ইন্টারন্যাশনাল ওলিম্পিক কমিটি 
ওলিম্পিকে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ২০ জনের মধ্যে ডোপিং-এর প্রমাণ পেয়েছিলেন | 
১৯৬৭তে তাই তারা নিষিদ্ধ ওষুধের এক তালিকা বার করেন | ১৯৭২ -এ মিউনিখ 
অলিম্পিকে “ডোপ” টেষ্টের ব্যবস্থা চালু হয়ে যায় | আর ১৯৮৮ “A ঘটনাতো আমাদের 
নতুন করে চোখ খুলে দিয়েছে। 


ডোপিং কি? 


ডোপিং হলো কোন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণের মাধ্যমে কোন 
খেলোয়াড়ের দৈহিক এবং মানসিক ক্ষমতা সাময়িক বৃদ্ধি করা | সাধারণত 
প্রতিযোগিতার বেশ কয়েক মাস আগে বা ২/১ দিন আগে থেকে এটা করা হয় | 
এককথায় ক্ষতিকর ওষুধের সাহায্যে জোর করে খেলোয়াড়ি নৈপুণ্য বাড়ানোর নামই 
ডোপিং | ইন্টারন্যাশনাল ওলিম্পিক কমিটি ফি ওলিম্পিকেই বেশ কিছু নিষিদ্ধ 
ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে থাকেন। বাড়তে বাড়তে নিষিদ্ধ ওষুধের সংখ্যা ৩৭০০ তে 
এসে ঠেকেছে | আসলে বিভিন্ন কোম্পানি একই ওষুধ বিভিন্ন নামে বাজারে 
ছেড়েছেন | সমস্যা সেখানেই | কাজেই ডোপিং-এর জন্য দায়ী কেবল সংশ্লিষ্ট 
খেলোয়াড়ই নন্‌, দায়ী সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতদাতারাও | 

ডোপিং-এর ওষুধ 


ইন্টারন্যাশনাল ওলিম্পিক কমিটি পাঁচটি বিভাগে ভাগ করেছেন ডোপিং-এর 
ওষুধগুলোকে | ক 


১| উত্তেজক ওষুধ- অ্যামফিটামিন, কোকেন ও কেফিন জাতীয় ওষুধ এই 
তালিকায় স্থান পেয়েছে | নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি এগুলোর কোনটি যদি খেলোয়াড়রা 
গ্রহণ করে তবে সে শাস্তি পাবে | কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতত্তের ওপর কাজ করে এই গ্রুপের 
ওযষুধগ্ডলো কয়েক ঘন্টার জন্য মানুষের ক্লান্তি, অবসাদ দূর করে তাকে চাঙ্গা করে 
তোলে | কাজে-কৰ্মে হঠাৎ করে বেশি উৎসাহ পাওয়া যায় | কিন্তু সবই সাময়িক | 
অহেতুক চঞ্চলতা, অস্থিরতা বাড়তে থাকে | ঘুম আসতে চায় না, ক্ষিদে হয় না | 
পায়খানা কষে যায়, গলা শুকিয়ে আসে | সব থেকে বড়কথা হলো নিজের ওপর 
নিয়ন্ত্রণ থাকে না বলে এইসব উত্তেজক ওষুধ যারা গ্রহণ করেন তাদের যে কোন 
মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে | হঠাৎ করে রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে সেরিব্রাল হেমারেজ, 
হাৰ্ট আ্যাটাক এসবও হতে পারে, যার পরিণতি হয়তো মৃত্য | 

২| ব্যথা কমানোর ওষুধ ও নার্কোটিক্‌ = মরফিন এবং তার সহযোগী 
বিভিন্ন আযালকালয়েড যৌগ (হেরোয়িন, কোডিন) আজকাল ডোপিং-এ খুব ব্যবহৃত 
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BWR | এ ধরনের ওষুধ গ্রহণে সাময়িক একটা ভালো লাগা ভাব সৃষ্টি হয় | অকারণে 
জেদ জাগে, হঠাৎ আনন্দ উচ্ছাস হয় | কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর অবসাদ নেমে 
আসে, ঘুম পায়, বিচার বুদ্ধি লোপ পায়, দিবাস্বপ্ন দেখতে ইচ্ছা করে | মনঃসংযোগ 
নষ্ট হয় | দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে নেশা হয়ে যায় | চেহারায় অপুষ্টির ছাপ পড়ে, 
সবসময় হাই ওঠে, হাত পা কাপে, ক্ষিদে পায় না, ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসে, 
পেটব্যথা হয়, শ্বাসকষ্ট হয় | দিনের নির্দিষ্ট সময়ে হাতের কাছে ওষুধ না পেলে 
রোগী আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে (উইথড্রয়াল সিনড্রোম) | মরফিন বা হেরোইনের 
নেশার শেষ পরিণতি FO] | ৷ 

৩। জ্যানাবলিক স্টেরয়েড-- পুরুষের শুক্রাশয় বা টেসটিস্‌ থেকে টেস্টোসটেরন 
নামে এক ধরনের হরমোন তৈরি হয় যার কাজ পুরুষের যৌনাঙ্গর গঠনে এবং 
শুক্ররৃদ্ধিতে সাহায্য করা | পুরুষ মানুষের শৈশবাবস্থা থেকে যৌবনে পা দেওয়ার 
জন্য দায়ী এই হরমোন | এর থেকে সংশ্লেষিত নানা হরমোন যা খেলোয়াড়রা 
আকছার ব্যবহার করছেন দেহের দৈর্ঘ ও ওজন বাড়াবার জন্য এবং বাড়তি শক্তি 
লাভের জন্য | মেয়েরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই | বেশ কিছুদিন ব্যবহার করলে 
মেয়েদের নানা পরিবর্তন আনে এই হরমোন | গলার স্বর পুরুষালি হয়, দাড়ি-গোফ 
গজায়, বতুস্রাবে গণ্ডগোল দেখা দেয়, চেহারা মোটা হয়ে যায়, মাথার চুল পড়ে 
যেতে পারে | ছেলেদের ক্ষেত্রে কিডনি ও হার্টের গন্ডগোল, ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন, 
অকালে টাকপড়া, নানা চর্মরোগ (আযাকনি), মেয়েদের মতো বক্ষবৃদ্ধি ইত্যাদি নানা 
গন্ডগোল দেখা দিতে পারে | 

৪| ডায়ুরেটিক- ল্যাসিক্স জাতীয় ট্যাবলেটের সঙ্গে আমরা অনেকেই 
পরিচিত | অতিরিক্ত প্রস্রাব করিয়ে দেহ থেকে সোডিয়াম, পটাসিয়াম নানা লবণ 
বার করে দেবার জন্য ব্যবহৃত হয় ল্যাসিক্স জাতীয় নানা ডায়ুরেটিক | খেলার 
জগতে ডোপিং- এর পর সেই ওষুধকে তাড়াতাড়ি দেহ থেকে বার করে দেবার 
জন্য এবং ওয়েট-লিফ্টার ও বক্সাররা নিজেদের দেহের ওজন কমানোর অন্য 
ডায়ুরেটিক ব্যবহার করে থাকেন | এর ফলে দেহ থেকে প্রয়োজনীয় লবণ বার 
হয়ে গিয়ে দেহ দুর্বল হয়ে যেতে পারে | পেশীতে ব্যথা, মাথাঘোরা, রক্তচাপ কমে 
যাওয়া এমনকি লিভার ও হার্টের ক্ষতিও হতে পারে | 

¢l বিটা ব্লকার- উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের এই ওষুধ, অনেক তীরন্দাজি বা 
সুটার ব্যবহার করেন মানসিক অস্থিরতা কমানোর জন্য | হঠাৎ করে রক্তচাপ কমে 
গিয়ে জীবন সংশয় হতে পারে | এছাড়া ক্লান্তি, হতাশা, হৃদস্পন্দন কমে যাওয়া 
প্রভৃতি নানা বিপত্তি ঘটতে পারে | 


স্ট্যানোজোলল ও বেন জনসন 
ডোপ কেলেঙ্কারির নায়ক বেন জনসন ব্যবহার করেছিলেন স্ট্যানোজোলল নামক 


৪৯ 


গন স্বাস্য জিজ্ঞাসা - ৪ 


জলে দ্রবণীয় আ্যানাবলিক স্টেরয়েড | গিলে খেলে এটা দেহে ৬ সপ্তাহের মত 
থাকে | প্রধানত বডি বিল্ডাররা তাদের দৈহিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এটি ব্যবহার 
করেন | চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ ধরনের ত্যানিমিয়া ছাড়া অন্য কোন রোগে এর 
প্রয়োগ হয় না | কারণ এর অনেক ক্ষতিকর দিক আছে ৷ দীর্ঘদিন ব্যবহারে লিভার 
ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে | এ মন্তব্য করেছেন কানাডা নিবাসী ইন্টারন্যাশনাল 
ওলিম্পিক কমিটির সভ্য ডাঃ রবার্ট ডুভাল-। তার মতে আ্যাথলেটরা কখনো একটানা 
এসব ওষুধ ব্যবহার করেন না | ২,.৩, কি 8 সপ্তাহ টানা ব্যবহার করে ২/১ সপ্তাহ 
বাদ দিয়ে আবার ব্যবহার করেন । ব্যবহারকারীরা প্রত্যেকেই এসব ওষুধের 
কার্যকারিতা সম্বন্ধে সচেতন | সচেতন ক্ষতিকর দিকগুলো সম্বন্ধেও প্রশ্ন ওঠে, সব 
জেনেশুনেও তারা কেন এ বিষ পান করেন ? উত্তর একটাই_-লোভ | হ্যা লোভ, 
মোহ কিংবা গ্রামার | যেন তেন প্রকারেণ একরাতের জন্য হলেও আরব্য রজনীর 
শাহজাদার মতো বিশ্বজয়ের মুকুটটা মাথায় পরা | এতে যদি প্রাণ যায় যাক! কুছ 
পরোয়া নেহি | আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়, খেলোয়াড়দের এই অখেলোয়াড়ি 
মানসিকতা দেখে | সমবেত মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে, ডোপিং-এর বিরুদ্ধে 


সারা বিশ্বজুড়ে জেহাদ ঘোষিত না হলে, অদূর ভবিষ্যতে জনসনের ভূতেরাই যে 
বিশ্ক্রীড়াঙ্গনে নৃত্য করবে তা যেন আমরা ভুলে না যাই | 


শেষ পাতে দই না আইসক্রিম ? 

শেষ পাতে দই না আইসক্রিম ? এ প্রশ্ন তুললে প্রাচীনেরা বলবেন শেষ পাতে দই-এর 
কোন বিকল্প,নেই | নবীনেরা বলবেন, আইসক্রিমই ভালো | বেশ খাওয়া দাওয়া শেষ 
করে হাত ধুয়ে চামচ দিয়ে চাকুম চুকুম খেয়ে নেওয়া যায় | হাত মুখ নোংরা 
হওয়ার তয় নেই | আর তাছাড়া আজকালকার দইএ যা ভেজাল = অতএব দই-এর 
চেয়ে আইসক্রিমই ভালো | আপাতদৃষ্টিতে অকাট্য যুক্তি মনে হলেও বাস্তবিকই কী 
তাই? 

দেখা যাক কী থাকে আইসক্রিমে ? দুগ্ধজাত নানা পদার্থ, চিনি, কর্ণসিরাপ, 
সুগন্ধী, জল, বাতাস ইত্যাদি | ফিঁজিং করার সময় আইসক্রিমের মধ্যে বাতাসকে 
ঢুকিয়ে বেশ ফুলিয়ে ফীপিয়ে তোলা হয় | শতকরা ভাগ হিসাবে এতে থাকে ১৫% 
চিনি, ১২% ফ্যাট, ১১% ফ্যাট নয় এমন দুগ্ধজাত গদার্থ, ভিটামিন-এ ও অন্যান্য 
কয়েকটি উপাদান | শক্তির দিক থেকে ধরলে এক কাপ আইসক্রিম থেকে প্রায় ২০০ 
কিলো ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায় | প্রোটিন পাওয়া যায় প্রায় ৪ গ্রাম | এছাড়া 
ক্যালসিয়াম, ফস্ফরাস, লোহা, বি-গ্রুপের ভিটামিন ইত্যাদি | 

দেখা যাক কী থাকে দই-এ ? সবাই জানেন দই তৈরি হয় দুধ থেকে | অল্প 
গরম দুধে কিছুটা দই দিয়ে রেখে দেওয়া হয়, এই কিছুটা দইকে বলে সাজা, 
বীজ বা সিডিং । অনেকে বলেন দম্বল | এতে থাকে দেহের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় 
জীবাণু ল্যাক্টোব্যাসিলাস্‌ আযাসিডিফেলাস্‌। যাদের কাজ দুধের চিনি বা ল্যাক্টোসকে 
ল্যাক্টিক আ্যাসিডে পরিণত করা | এ ছাড়া স্ট্রেপটোকক্কাস্‌ ল্যাক্টিস এবং ঈষ্টও 


এতে থাকে | আমাদের _ অন্ত্রনালীতেও ল্যাক্টোব্যাসিলাস্‌ থাকে | দই-এর 
ল্যাক্টোব্যাসিলাস্-এর সঙ্গে মিলে = 


১ অন্নালীতে ক্ষতিকর জীবাণু বৃদ্ধি বন্ধ করে | 
২ কার্বহাইড্রেট অর্থাৎ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে | 
Ol খাদ্যের পচন রোধ করে | 


81 মাছ মাংসের জটিল প্রোটিন ভেঙে তাকে সরল করে, ফলে সহজে হজম হয় | 
এটা করে ল্যাক্টিক আযাসিড | 

৫1 অন্তনালীতে বি-গ্রুপের ভিটামিন তৈরি করে, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাকে 
যা প্রয়োজন | এককথায় খাদ্য পরিপাকের জন্য ল্যাক্টোব্যাসিলাসের কোন বিকল্প 
নেই | সে জন্য যে কোন অনুষ্ঠানে ভুরিভোজের পর শেষপাতে একটু দই-এর ব্যবস্থা 
রাখা হয় | আইসক্রিমে তো আর এই গুণ নেই | প্রধানত মুখের স্বাদের জন্যই 
খাওয়া | আর তাছাড়া পুষ্টিমূল্যের নিরিখেও আইসক্রিমের স্থান দই-এর অনেক 


৫২ 


অনেক পরে | 

দই-এ ল্যাক্টোব্যাসিলাস ছাড়াও দুধের উপাদানগুলো থেকেও যথেষ্ট পুষ্টি পাওয়া 
যায় | যেমন, প্রোটিন, ফ্যাট, ক্যালসিয়াম, লোহা, ভিটামিন-সি, ল্যাকটোস ভেঙে 
ল্যাক্টিক ত্যাসিড ইত্যাদি | আর এই তেজালের যুগে শুধু দইকে দোষ দিয়ে লাভ 
কী ? ভেজাল কী আইসক্রিমেও নেই ? তবে ঘরেপাতা দই-এ ভেজালের সম্ভাবনা 
নেই । যে দিন বাড়িতে ভালোমন্দ খানা হবে সেদিন শেষ পাতে একটু দই রাখলে 
মন্দ কী ? আর ছেলেপুলে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে সেদিন না হয় তাদের 
আব্দার রাখার সুযোগে নিজেও একটু আইসক্রিম চেখে দেখলেন | আইসক্রিম খাবার 
কী আর বয়স আছে ? শুধু দেখবেন জিনিসটা যেন ভালো হয় | 


টক খেওনা ধরবে গলা ! 
দৃশ্যটা এক বিয়েবাড়ির, শেষপাতে দই পড়েছে | আমার পাশে বসা এক প্রৌঢ় 
বেশ চেটেপুটে দই খাচ্ছেন | আর মাঝে মাঝে খাচ্ছেন তাঁর পাশে বসা সহধৰ্মিনীর 
কনুই-এর গুঁতো | গুঁতোর চোটে মাঝে মাঝে আমার দিকে হেলে পড়ছেন | কিন্তু 
তৃপ্তি সহকারে দই খাওয়ায় কোন বিরাম নেই | অবশেষে রহস্য ভেদ হলো প্রৌঢ়ার 
চাপাকণ্ঠের শাসানি শুনে, 'দুকা গিয়ে তিন কালে ঠেকলো এখনো লোভ কমে না | 
বলি টক দই খেয়ে কী গলা ভাঙবে ? ঠাণ্ডা লেগে নিমোনি হলে সামলাবে কে ?' 
বলা বাহুল্য, তারপর আর প্ৰৌঢ়ের দই খাবার সাহস হয় নি। 
শুধু প্রৌঢ়ার নয়, আমাদের অনেকেরই ধারণা যে কোন টক জিনিস খেলেই নাকি 
গলা ভাঙবে ? কিংবা ঠাণ্ডা লাগবে ? এই তালিকায় আছে দই, নানা ধরনের লেবু, 
কলা ইত্যাদি | কিন্তু সত্যিই কী তাই ঘটে ? 
কোন খাদ্যবস্তু টক লাগে তার মধ্যে আসিডের উপস্থিতির জন্য | দুধ থেকে দই 
হয় দুখের ল্যাকটোস দই-এ ল্যাকুটিকত্যাসিডে রূপান্তরিত হয়, কমলালেবু কিংবা 
পাতিলেবুতে থাকে সাইট্ৰিক ত্যাসিড, এছাড়া অন্যান্য ফল, যেমন _ আপেল, 


সঙ্গে গলা ভাঙা, ঠাণ্ডা লাগা কিংবা আ্যাসিড বেড়ে যাবার কোন সম্পর্ক নেই | 


প্রশ্ন উঠবে তবে আমাদের গলা থরে কেন ? গলা ধরে নানা কারণে | 
“স্বরবিকৃতি” অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে! 


কাজেই দই বা কলা খাবার সঙ্গে গলা ভাঙা বা ঠাণ্ডা লাগার কোন, সম্পর্ক নেই। 
ফ্রিজের যে কোন ঠাণ্ডা জিনিস খেলেই গলা ভাঙতে পারে, ঠাণ্ডা লাগতে পারে, 


৫৩ 


এজন্য শুধু দইকে দোষ দিয়ে লাভ কী ? ভাত, ডাল, দুধ, জল যে কোন খাদ্যবস্তু 
থেকেই তো এটা হতে পারে, দায়ী তো খাদ্যবস্তু নয় | দায়ী তার অত্যধিক কম 
তাপমাত্রা | কাজেই ফিজে ঠাণ্ডা নয় এমন দই খেলে গলা ভাঙবে কেন ? 


- কলা খুব পুষ্টিকর অথচ AST খাদ্য | এতে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, লোহা, 
বিভিন্ন ভিটামিন ছাড়াও আছে পেকটিন ও ফাইভ এইচ টি নামে দুটো রাসায়নিক 
পদার্থ, যারা দেহের পক্ষে খুব উপকারী | বিভিন্ন লেবুতেও প্রচুর পুষ্টিকর উপাদান 
আছে, ভিটামিন সি তো আছেই | কাজেই ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে এদের খাদ্য তালিকা 
থেকে বাদ দেওয়া মূৰ্খামি | 


অনেকে আবার দিনের বেলায় এদের খাওয়া নিরাপদ মনে করলেও রাতে খেতে 
ভয় পান | এটিও নিতান্তই ভুল ধারণা | বিয়েবাড়িতে ভুরিতোজের শেষে অনেকেই 
এক গ্রাস জলে একটা পাতিলেবু চটকে পান করেন | এর ফলে অম্বল হবার সম্ভাবনা 
কমে যায় | মনে হতে পারে লেবুও তো জ্যাসিড, আ্যাসিড খেলাম অথচ আ্যসিডিটি 
বেড়ে না. গিয়ে কমে গেল এ কেমন রহস্য | লেখার শুরুতেই এ রহস্যভেদ করেছি, 
কাজেই পুনরাবৃত্তি নিরর্থক | 

এত সব জানার পর নিশ্চয়ই সেই প্ৰৌঢ়ের জন্য কষ্ট হচ্ছে। রাগ হচ্ছে সেই প্রৌঢ়ার 
ওপর | আসলে আমাদের অজ্ঞতাই তো এসব ভুল ধারণাকে সযত্নে লালন করে 
থাকে | সেজন্য দেখি, কোন তরুণ শিল্পী, গলায় সর্বদা মাফলার জড়িয়ে থাকেন | 
দই, কলা বা কোন লেবু ভুলেও স্পর্শ করেন না | অথচ পুড়ুক পুডুক করে দিনে খান 
কুড়ি সিগারেট টানেন । এর গলার বারোটা বাজবে না তো বাজবে কার ? 


দাতে পোকা নিছক ধোকা 

ছোটবেলায় আমার একবার অসহ্য দীতে যন্ত্রণা হয়েছিল | ঠাকুমা নিয়ে 
গিয়েছিলেন পাড়ার গোপালের মায়ের কাছে | গোপালের মা কি একটা জিনিস প্রথমে 
দাতে ঘষে দিলেন | তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে দুটো থান দিয়ে 
ব্যথার দীতে দু চারবার খোচা মারতেই দুটো কালো পোকা গোপালের মায়ের হাতে 
চলে এল, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম সেদিন | গোপালের মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় 
মন ভরে গিয়েছিল | বহুবছর পর যেদিন প্রথম জানলাম দীতে পোকা বলে কিছু হয় 
না, দাত ফুটো হয় ত্যাসিডে, সেদিন আরেকবার বিস্ময় জাগলো মনে | শুধু আমি 


দাতে কি পোকা হয় ? 


না, দাতে কখনোই পোকা হয় না | আমাদের দাত ব্যথা হয় নানা কারণেই | 
অংশকে সযগ্ৰে রক্ষা করে | আমরা সারাদিন নানা ধরনের খাবার খাই | যার মধ্যে 
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ft 


কাৰ্বোহাইড্ৰেট বা শর্করা জাতীয় খাবার যেমন রুটি, ভাত, আলু, চিনি এসবও থাকে | 
ভালো করে দীত পরিষ্কার না করলে এসব খাবারের টুকরো দাতের ফাকে আটকে 
থাকে | আমাদের মুখের ভেতর আছে নানা আণুবীক্ষনীক জীবাণু বা মাইক্রো 
অরগ্যানিজম, যেমন = লাস জ্যাসিডোফিলাস, ওডোল্টোলাইটিকাস, 
ফ্যারমেন্টাই ইত্যাদি | এরা শর্করা জাতীয় খাবারের টুকরোগুলোকে ভেঙে প্রধানত 
ল্যাকৃটিক আ্যাসিড তৈরি করে | এছাড়া আ্যাসিটিক ত্যাসিড, পাইরুভিক আযাসিড 
ইত্যাদিও তৈরি হয় । এ ত্যাসিডগুলোই দাতের বারোটা বাজায় | এনামেল নষ্ট করে, 
দীতে কালো দাগ পড়ে, দীতে গর্ত হয় | এই নানা ধরনের দন্তক্ষয় বা ডেন্টাল 
কেরিসের ফলে দীতে ব্যথা হয়, টনটন করে | কাজেই এর নেপথ্যে পোকার কোন 


ভূমিকা নেই | 
গোপালের মা যেটা করেছিল সেটা নিছক থৌকাবাজি | প্রথমে দীতে ব্যথা 
কমাবার জন্য ক্লোভ অয়েল জাতীয় কোন তেল মালিশ করেছিল, তারপর ধান বা চান 


এতদিন ওখানে ঘুমিয়েছিল গোপালের মায়ের হাতের স্পর্শে জেগে ওঠার জন্য ৷ 
এতদিন তারা মুখের ভেতর কিলবিল করছিল না 
না কাজেই এইসব প্রশ্নের উত্তর হয় না। 


দাতের পোকার ব্যবসা 
হ্যা আপনিও পারেন নামমাত্র গুজি নিয়ে দীতের পোকা তৈরির ব্যবসাতে নামতে! 
কী করতে হবে পুনে নিন । কুমড়ো বিটিয় বাইরের আবরণটা ফেলে দিয়ে ভেতরের 
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নরম অংশটা ব্লেড দিয়ে বেশ সরু করে কাটুন | রোদে শুকিয়ে নিন | এবার সুগন্ধী 
সাদা দাতের মাজনের সঙ্গে সেগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে সেই মাজন দিয়ে 
যার দাত ব্যথা তাকে দাত মাজতে বলুন | মিনিট ৫/৭-এর মধ্যে মুখের লালার 
সংস্পর্শে এসে শুকনো বিচির কুচিগুলো সামান্য ফুলে উঠবে | এবার থুথু ফেললে 
থুথুর সঙ্গে কুচিগুলোও পড়বে, একটু আধটু ভেসে ভেসে নড়ে চড়ে বেড়াবে | ব্যস, 
আপনার হনুমানমার্কা সাদা দাতের মাজন হু হু করে বিক্রি হয়ে যাবে | সঙ্গে একটু 
গলাবাজি অবশ্যই করবেন | আজ্ঞে হ্যা - রাস্তাঘাটে আমাদের এইভাবেই বোকা 


বানায় দাতের মাজন বিক্রেতারা | আমরাও জীবন্ত দাতের পোকা দর্শন করে ধন্য 
হই | অতএব সাবধান | 


দাত ঠিক রাখতে কী করবেন 7 
S| রোজ দুবেলা খাবার পর ব্রাশ ও টুথপেস্ট দিয়ে ঘষে ঘষে দাত মাজবেন, 
ছাই বা কোন শক্ত ডেলা-সুদ্ধ মাজন ব্যবহার করবেন না । 


২| প্রতিবার খাবার পর মুখ ভালো করে ধুয়ে ফেলবেন | টুথপিক দিয়ে দাতের 
গোড়ায় আটকে থাকা খাবার কণা পরিষ্কার করবেন | 


৩ চকলেট, চিউয়িংগাম, লঞ্জেন্স, বাচ্চাদের কম দেবেন | এগুলো দাতের গায়ে 
আটকে থেকে দাতের ক্ষতি করে | 
8| সেফ্টি পন বা হাতের কাছে যা পাবেন তাই দিয়ে দাত খোচাবেন না | 


৫| কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য বিশেষত মিষ্টি খাওয়ার পর অবশ্যই 
মুখ ধুয়ে নিতে হবে | 


৬ শিশুকে ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার দিতে হবে | দুধ, ঘি, মাখন, ডিম, মাছ, 
ফল, সবেতেই ক্যালসিয়াম আছে। 


| পান, গুড়াকু, পানমশলা, নস্যি, অতিরিক্ত মদ্য ও ধূমপান, দোক্তা, জর্দা, 
খৈনি, এই সবই দাতের ক্ষতি করে | ia 


জ্বরে কী খাব ? ভাত না বার্লি ? 
Sa পথ্য কী হওয়া উচিত ? এ প্রশ্ন কিছুদিন আগেও কারো মনে জাগত না | 
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পদার্থ থাকে যাকে বলে কার্বহাইড্রেট | কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় শরীরে দরকার পর্যাপ্ত 
সহজপাচ্য প্রোটিন, ভিটামিন এবং নানা খনিজ পদার্থ । বার্লিতে এগুলো পাওয়া যায় 
না, তাছাড়া বাৰ্লি খেতে সুস্বাদু নয় বলে রোগী খুব কম পরিমাণ খায় | কাজেই 
শরীর দুর্বল হতে থাকে | 

বাঙালির একটা সুনাম বা দুর্নাম আছে ‘মেছো’ ও ‘ভেতো’ বলে | সারাদিনে 
একবার পেটে ভাত না পড়লে কিংবা সঙ্গে এক টুকরো মাছ না হলে আমাদের চলে 
না | ১০০ গ্রাম ভাত বা এ জাতীয় পদার্থ থেকে প্রায় ৩৪৫ কিলো ক্যালোরি শক্তি 
পাওয়া যায় | কার্বহাইড্রেট থাকে প্রায় ৭৮ ভাগ, প্রোটিন ৭ ভাগ, এ ছাড়া ফ্যাট 
বিভিন্ন ‘বি’ গ্রুপের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ | থাকে না ফ্যাটে দ্রবীভূত ভিটামিন এ ও 
ডি, ভিটামিন সি। খুব সামান্য ক্যালসিয়াম ও লোহা থাকে | মাছে ১৫ থেকে ২০ ভাগ 
প্রোটিন থাকে। কিনতু এই দুৰ্মুল্যের বাজারে মাছ আর সহজলভ্য নয় | সে জন্য বিকল্প 
হিসাবে ডাল খাওয়া যেতে পারে | ডালে ১৮ থেকে ২৫ ভাগ প্রোটিন থাকে | সঙ্গে 
ফ্যাট, বিভিন্ন ‘বি’ গ্রুপের ও ‘সি' ভিটামিন, খনিজ লবণ, ক্যালসিয়াম ও লোহা 
থাকে | এ জন্য বলে পেট ভরে ডাল ভাত খেলে শরীরে আর কিছু লাগে না | 


কাজেই পুষ্টির কথা চিন্তা করে ভালো করে সেদ্ধকরা ভাত ও ডাল, সম্ভব হলে 
সঙ্গে আদাবাটা ঝোলের টাটকা মাছ যে কোন aT রোগীর আদৰ্শ খাদ্য | বাৰ্লি 
কখনই সে স্থান নিতে পারে না । তবে ভর খুব বেশি থাকলে ভাত বা এ জাতীয় 
কোন শক্ত খাদ্য অনেক সময় বমির উদ্রেক ঘটাতে পারে | সেক্ষেত্রে পুষ্টিকর তরল 
খাদ্য যেমন ডালের জল, ফলের রস, মাছ বা মাংসের স্যুপ, দুধ এসব দেওয়াই 
ভালো | ভরের সময় মুখে খুব অরুচি থাকে সে জন্য খাবার প্রস্তুতিতে একটু 
বৈচিত্র্য আনতে পারলে ভালো হয় | কোন বাজারি ইন্দট্যান্ট ফুড নয়, ঘরের 
মায়েদের হাতের রান্নাই আনতে পারে এ বৈচিত্র্য । 


রক্তচাপ ! বাপরে বাপ !! 


নিশ্চয়ই দেখেছেন ডাক্তারবাবুরা প্রেসার মাপার সময় একটা যন্ত্র ব্যবহার করেন 


যার কাপড়ের ফেট্ৰিটি জড়ান হাতের ওপরাংশে, একটা রবারের ছোট ব্যাগ দেখতে 
স পারদ স্তম্ভ বা ঘড়ির 


ধীরে ধীরে নামতে থাকে | এই 
পুকানি তিনি শোনেন, তিনিই জানেন | মা 
প্রেসার হাই, লো কিংবা নরম্যাল | 

at | সুস্থ শরীরে শিরা ধমনীতে রক্ত একটি 


ব্লাড প্রেসার ছাড়া মানুষ বাচে 
নির্দিষ্ট চাপে বইছে 1 এই চাপ সে শিরা ধমনীর গায়ে প্রয়োগ করে, তারাও পাল্টা 
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চাপ প্রয়োগ করে রক্তের ওপর | রক্ত প্রযুক্ত চাপ বেশি বলে রক্ত বয়ে চলে শিরা 
ধমনীতে | দুটো ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে এই চাপ । হার্টের রক্ত পাম্প করার 
ক্ষমতা এবং রক্তনালীর প্রযুক্ত রোধ | এই রোধ বেশি হলে রক্ত বহা বন্ধ হয়ে 
যাবে | সাধারণত, রক্তচাপ বলতে আমরা ধমনী বা আর্টারির দেওয়ালে প্রবাহিত রক্ত 
যে পাৰ্শ্বচাপ সৃষ্টি করে সেই চাপকেই ধরি | অর্থাৎ এটা আটারিয়াল ব্লাড প্রেসার | 

রক্তচাপ মাপার সময় ডাক্তারবাবু রবারের ব্যাগ টিপতে টিপতে কানের স্টেথোতে 
শোনেন রক্ত বহার শব্দ | যখন শব্দ বন্ধ হয়ে যায় তখন তিনি ক্কু ঘুড়িয়ে চাপ 
কমাতে থাকেন | হঠাৎ শব্দ আবার ফিরে আসে | এই ফিরে আসার সময় পারদন্তন্ত 
বা ম্যানোমিটারের কাটা যেখানে থাকে সেটি ওপরের দিকের চাপ, ডাক্তারি 
পরিভাষায় সিস্টোলিক প্রেসার | চাপ কমাতে কমাতে এক সময় শব্দ হুশ করে চলে 
যায় | সেই সময়ের কাটার অবস্থান হলো নীচের দিকের চাপ বা ডায়াম্টোলিক 
প্রেসার | কাজেই এই দুই ধরনের চাপ প্রকাশ করা হয় পারদ স্তন্তের উচ্চতা 
দিয়ে | একজন স্বাভাবিক সুস্থ যুবকের রক্তচাপ ওপরে ১২০ ও নীচে ৮০ মিলিমিটার 
অব্‌ মার্কারি | কথাটার অর্থ, এই রক্তচাপ ১২০ ও ৮০ মি. মি.পারদ wars ধরে 
রাখতে পারে | 

বয়স, বর্ণ, লিঙ্গ, ওজন, বংশগতি পরিশ্রম, পুষ্টি নানা জিনিসের ওপর রক্তচাপ 
ওঠানামা করে | তবে একজন প্রাপ্তবয়স্কের রক্তচাপ গড়ে ওপরে ১২০ থেকে ১৫০ 
এবং নীচে ৭০ থেকে ৯০-এর মধ্যে ওঠানামা করে | রক্তচাপ এর ওপরে 
গেলে হাই প্রেসার, নীচে গেলে লো প্রেসার | 

রক্তচাপ বৃদ্ধি পেতে পারে নানা কারণে | তবে শতকরা ৯০ জনের ক্ষেত্রে কোন 
কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না | এদের বলা হয় প্রাইমারি বা এসেনশিয়াল বা 
ইডিয়োপ্যাথিক হাইপারটেনশন | বাকি ১০ ভাগ সেকেন্ডারী অর্থাৎ যার পেছনে 
সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে | যেমন কিডনি, নার্ভ, কি হরমোনের গণ্ডগোল |, উচ্চ রক্তচাপ 
বহুক্ষেত্রে জীবন সংশয়ের কারণ হতে পারে | কাজেই চল্লিশোর্ধে যে কেউ এ ব্যাপারে 
সাবধান হবেন | 

১। মাঝে মাঝে রক্তচাপ শরীক্ষা করাবেন | (অন্তত তিন মাসে একবার) 

২৷ খাবারে ফ্যাট অর্থাৎ তেল ঘি কমাবেন | 

Ol নুন কম খাবেন | 

81 ধূমপান ছেড়ে দেবেন | 

৫। মানসিক অস্থিরতা কমাবেন | 


Ul অন্য কোন অসুখ থাকলে তার চিকিৎসা অবশ্যই করাবেন | 
| ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ওষুধ দীর্ঘদিন খাবেন না | 
সিগারেট খেলেই কি ক্যানসার হবে ? 
সিগারেট খেলেই কী ক্যানসার হবে ? কৈ অমুকের মা তো জীবনে কোনদিন 


৫৮ 


সিগারেট খাননি | তিনি জরায়ুর ক্যানসারে মারা গেলেন কেন ? এমন প্রশ্নের 
সম্মুখীন ডাক্তারবাবুদের প্রতিনিয়তই হতে হয় | তার কারণ ক্যানসার সম্বন্ধে এখনও 
কোন সুষ্পষ্ট ধ্যানধারণা আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি | প্রথম কথা হল সিগারেট 
খেলে ক্যানসার হবেই এমন কথা হলপ করে বলা যায় না | তব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 
(W.H.O.) সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ধূমপায়ীদের মধ্যে ক্যানসারের প্রবণতা 
অধূমপায়ীদের থেকে দশগুণ বেশি | সিগারেট নিজে না খেয়েও যে খাচ্ছে তার 
নিৰ্গত ধোঁয়া থেকে ও রাস্তাঘাটে যানবাহনের ধোয়া থেকে অথাৎ পরোক্ষ ধূম 
থেকেও আমাদের ক্ষতি হচ্ছে | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পরোক্ষ ধূমপান বা প্যাসিভ 
স্মোকিংএর ফলে বছরে ৪৬,০০০ জন মারা যান | দ্বিতীয়ত ধূমপানের ফলে 
সাধারণত মুখ, গলা ও ফুসফুসে ক্যানসার হতে পারে | দেহের অন্য স্থানে ক্যানসার 
হবার সম্ভাবনা কম | কারণ দেহের একেক জায়গার ক্যানসারের পেছনে এক বা 
একাধিক কারণ আছে | ক্যানসারের নেপথ্যের এমন শতেকখানি কারণের মধ্যে 
ধূমপান সবে ধন নীলমণি, একটি কারণ | কাজেই অমুকের মা সিগারেট না খাওয়া 
আপনি এত সব জানার পর বলতেই পারেন, সিগারেট খেলে ক্যানসার হবেই 
এমন গ্যারান্টি যখন নেই তবে খেতে বাধা কোথায় ? বাধা অন্য জায়গায় । 
সিগারেট তো শুধু ক্যানসার সৃষ্টি করে না | করে আরো অনেক রোগ | একটি 
সিগারেটের গড় ওজন coo মিলিগ্রাম | এর ৯০ শতাংশ গ্যাসীয় পদার্থ, ৮ শতাংশ 
বস্তুকণা | এতে থাকে = ১| নিকোটিন ১ মিলিগ্রাম | ২৷ টার-যার মধ্যে থাকে 
ক্যানসার উদ্দিপক বেন্জপাইরিন | ৩৷ কার্বন 'মনোক্সাইভ - প্রায় ২০ মিলিগ্রামের 
মতো শরীরে ঢোকে | 8। হাইড্রোজেন সায়ানাইড, ত্যাক্রোলিন, ্যামোনিয়া, 
ফরম্যালডিহাইড এবং নাইট্রোজেনের নানান অক্সাইড | ৫1 পলোনিয়াম ২১০ = এটি 
তৈজক্তিয় পদার্থ | ৬। আর্সেনিক _ তামাক গাছের পোকা মারতে ব্যবহৃত হয়। 
দীর্ঘদিন সিগারেট খেলে গলা খুস্‌ খু খেঁকুড়ে কাশি, শ্বাস কষ্ট, ক্ষিদে কমে 
যাওয়া, ঘুম কম হওয়া, খিটুখিটে মেজাজ ছাড়াও নানা জটিল অসুখ হতে পারে | 


যাদের তালিকা নীচে দিলাম | 


যা। 
কী কী ক্ষতি হতে পারে? 


Ce CANCER LUNG. 
( ফুসফুসের ক্যানসার ) 


৫৯ 


| = ISCHAEMIC HEART DISEASE. 
( হৃদ্পিন্ডে রক্ত সরবরাহের ঘাটতি ) 


G = GASTRIC ULCER. 
( পাকস্থলীর ক্ষত ) 
A= ATHERO SCLEROSES. 
(রক্তনালীর রোগ ) 
R= RESPIRATORY DISEASES. 
( ব্রংকাইটিস্‌ ও অন্যান্য শ্বাসঘটিত রোগ ) 
E = EMPHYSEMA 
( একপ্রকার শ্বাসকষ্ট ) 
T= THROMBO EMBOLIC DISEASES. 
( শিরার মধ্যে রক্ত জমে যাওয়া ) 
T= TUBERCULOSIS RELAPSE 
( যক্ষা রোগের পুনরাবির্ভাব ) 
71 EYE DISEASE, AMBLYOPIA 
( সাময়িক অন্ধত্ব ) 


বাড়তি ভিটামিন খাব কি ? 

ভিটামিনের নানা গুণপনার কথা আমরা সবাই জানি 1 দেহের শ্রীবৃদ্ধির জন্য 
ভিটামিন যে ভীষণ প্রয়োজনীয় এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোন কারণও নেই । 
সব ভিটামিনই নানা ধরনের খাদ্য থেকে আমরা পাই | বাড়তি প্রয়োজন তখনই 
ঘটে যখন = 

১। খাদ্যে পুষ্টির. অভাব ঘটে | 

২৷ ভিটামিন দেহে ঠিকমত গৃহীত ও শোষিত হয় না | 

৩| দেহে অতিরিক্ত চাহিদা হয় - যেমন অপারেশনের পর | অনেকেরই অভ্যাস 
সকাল বিকাল দুবেলা খাবার পর দু'টো ভিটামিন ক্যাপসুল মুখে ফেলা কিংবা 
বিজ্ঞাপনের চটক দেখে ভিটামিনে ভরপুর এটা ওটা দুধে গুলে খাওয়া | এতে পয়সা 


নষ্ট ছাড়া অন্য কোন লাভ হয় না | পেট ভরে ডাল ভাত সবুজ শাকসবজি ও সপ্তাহে 
২/৩ দিন মাছ, দুধ খেলেই যথেষ্ট 


ভিটামিন পাওয়া যায় | দেহে ঘাটতি না পরলে 
বাজারি ভিটামিন খাওয়া অনুচিত | অতিরিক্ত ভিটামিন কী কী বিপত্তির কারণ হতে 


৬০ 


পারে দেখা যাক - 

ভিটামিন - ‘এ’ অতিরিক্ত ব্যবহারে অখিদে, গা বমি বসি, খসখসে চামড়া, 
চুলকোনি, চুলপড়া, গট ফুলে যাওয়া, ঘুসঘুসে ভর, খিট্‌খিটে ভাব, রক্তাল্পতা, লিভার 
ও পিলে বড় হওয়া ইত্যাদি নানা বিপত্তি দেখা দিতে পারে। 

$ $ | ফলে 

ও ক্লান্তি, গা বমি বমি, জাবের oe ge car, wets অস্থিরতা, গে বা 
অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন হতে পারে | 
Gig দিতে পারে | সতি টা ইলা 

র | 
৮ 
উটামিন “Br rene বা হাচি কাশি প্রতিরোধ সাহায্য করে কিনা = এ ব্যাপারে 
ভেষজ বিজ্ঞানীরা একমত নন | তবে এ সময় দেহে ভিটামিন “Pea পরিমাণ কমে 
যায়, এটা সত্যি | মুখে বা জিতে ঘা হলে বা মাড়ি দিয়ে রক্ত পরলে রোজ একটা 
করে ৫০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন ‘সি' খাওয়া যেতে পারে | অতিরিক্ত খেলে মুত্র 
অজ্সালেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং কিডনির ক্ষতি হতে পারে | 

ভিটামিন ‘বি' কগয’ বেশি খেলে চোখ মুখ লাল হয়ে যায় ফ্লাশিং) । 
চুলকোনি, ফুস্কুড়ি, ফোড়া, পেটের গণ্ডগোল, পেপ্টিক আলসার, জণ্ডিস, চোখের 
নানা রোগও দেখা দিতে পারে | 


অবশ্য ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে 


কাজেই এবার থেকে মুড়ি মুড়িকির 


ক্যাপসুল খেলে কি শরীর দুৰ্বল হয় ! 
৮7277 
অনুরোধ করি ট্যাবলেট দেবার | আমাদের ধারণা ক্যা 
পড়বে | মাথা ঘুরবে, ঘুম হবে না ইত্যাদি | আমরা জানি যে কোন ওষুধ শরীরে 
তার কতগুলো পার্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া 


দিলে এ সব উপসর্গ চলে যায় সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে | 
মতো ভিটামিন খাবার অভ্যাস থাকলে ছেড়ে দেবেন! 


পার হয়ে আসে কারণ মোড়ক এমন পর্দা দিয়ে তৈরি থাকে যাতে আযাসিড তাকে নষ্ট 
করতে না পারে | পাকস্থলী পার হয়ে ক্ষুদ্ৰান্ত্ৰের আ্যালকালি বা ক্ষাররসের সংস্পর্শে 
আসামাত্র মোড়ক গলে যায় '| ওষুধ বেড়িয়ে পরে কাজ শুরু করে | কাজেই 
ট্যাবলেটের সঙ্গে ক্যাপসুলের পার্থক্য শুধু মোড়কে, যা তাকে ঠিক জায়গায় পৌছতে 
সাহায্য করে | কাজেই দুর্বলতার জন্য ক্যাপসুলকে বিশেষ ভাবে দায়ী করার কিছু 
নেই | অসুখ হলে তো আমাদের শরীর. এমনিতেই দুর্বল হয়, ক্যাপসুলের বড় সড় 
চেহারা দেখে আমরা আরো দুর্বল হয়ে পড়ি । খেলে তো আর কথাই নেই | 
কাজেই ব্যাপারটা কিছুটা মানসিক দুর্বলতার ওপরেও নির্ভরশীল | পরীক্ষা করার 
জন্য একবার এক রোগীনিকে ভিটামিন ক্যাপসুল দিয়েছিলাম | চারটে খাবার পর 
তিনি নাকি তিন দিন আর বিছানা থেকে উঠতেই পারেননি | তার দৃঢ় বিশ্বাস এ 
সর্বনেশে ক্যাপসুলই নাকি এ জন্য দায়ী ছিল | পরিবর্তন করে ভিটামিন ট্যাবলেট 
লিখে দিতেই খুশী মনে বাড়ি ফিরেছিলেন | 


একটি পদ্ধতি | এর দু'টো ভাগ | একটা হলো সন্দেহজনক অংশ দেহ থেকে সংগ্রহ 
যে কাজটি করেন কোনও সার্জেন আরেকটি হলো, ল্যাবরেটরিতে বিশেষ পদ্ধতিতে 
পরীক্ষা, যেটি করেন কোনও প্যাথোলজিন্ট ৷ 
বায়োগ্নি কী শুধু ক্যানসার নির্ণয়েই প্রয়োজন ? 
কনো শয় | বায়োগ্ি করলেই ক্যানসার পাওয়া যাবে এমন মাথার দিব্যি কে 
দিয়েছে ? কোন দেহকোষ স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক, অস্বাভাবিক হলে কতটা 
অস্বাভাবিক একথা বায়োগ্পি থেকেই জানা যায় | ধরা যাক কারো দেহে একটা খা 
শুকোছে না, একটু অংশ নিয়ে বায়োপ্সি করা হলো | হয়ত দেখা গেল 
অস্বাভাবিকতা কিছু নেই, কিংবা অস্বাভাবিকতা আছে তবে সেটা টি বি.-র জন্য | 
ক্যানসারের জন্যও হতে পারে আবার নাও হতে পারে । অর্থাৎ এই বায়োপ্সিই 
জামায় বলে দেবে ঘায়ের ধরনটা কেমন, বিস্তৃতি কতটা, চিকিৎসার antics 
সেভাবে হবে | কোনও প্রদাহ বা র জন্য হলে এক ধরনের চিকিৎসা, 


৬২. 


টি.বি. হলে আরেক ধরনের, ক্যানসার হলে আরেক ধরনের | 
রিপোর্ট ভালো তবু আরেকবার বায়োপ্দির প্রয়োজন হয় কেন ? 

এ প্রশ্ন অনেকেই তোলেন । প্রথম ডাক্তার বায়োপ্সিতে খারাপ কিছু পেলেন না, 
৭ দিন পর দ্বিতীয় ডাক্তার আবার বায়োপ্সি করে খারাপ পেলেন | তবে সঠিক কে? 
নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় জন | কারণ সন্দেহজনক স্থান বা ক্ষতস্থান খুব ছোট হলে সঠিক 
জায়গা থেকে ঠিকমত মাংস সংগ্রহ করা যায় না | আর ক্ষতস্থানের সবজায়গা জুড়েই 
ক্যানসার কোষ ঘুরে বেড়াচ্ছে তা তো নয় | এমন জায়গা থেকে মাংস সংগ্রহ করা 
হলো যেখানে ক্যানসার কোষ নেই, রিপোর্ট এল ভালো কিন্তু দ্বিতীয়বার সঠিক 
জায়গা থেকে মাংস সংগ্রহের ফলে রিপোর্ট এল খারাপ । আসলে সার্জেনের পার্সোনাল 
স্কিল, রোগীর সহযোগিতা, রোগের বিস্তৃতি, ল্যাবরেটরিতে সঠিকভাবে পরীক্ষা নানা 
ফ্যাক্টর এর পিছনে কাজ করে | কাজেই অনেক সময় চোখে দেখে ডাক্তারের যদি 
খারাপ সন্দেহ হয় তবে তিনি একাধিকবার বায়োপ্নির কথা বলতেই পারেন, প্রথম 
রিপোর্ট সম্পূর্ণ ভালো হলেও | 
বায়োপ্পি কী একাধিক ল্যাবরেটরিতে করানো উচিত 1 

অনেক ডাক্তারবাবু সন্দেহজনক অংশকে ২/৩ টুকরো করে একেক জায়গায় 
পরীক্ষার জন্য পাঠান | অনেক রোগীর আত্মীয়স্বজনও এ ব্যাপারে ডাক্তারের ওপর 
জোর করেন | এটা করা উচিত নয় | বায়োপ্ি সবসময় যে কোন একটি বিশ্বস্ত 
ল্যাবরেটরিতেই করা উচিত, দশ জায়গায় নয় | সন্দেহজনক মাংসকে কয়েক টুকরো 
করলে, কোনও ল্যাবরেটরিতে গেল ধড়, কোথাও PQ কোথাও অঙ্গ প্রত্যস | দেখা 
গেল ALS ক্যানসার কোষ আছে। Stat রিপোর্ট দিল খারাপ । য়ে ল্যাবরেটরি ধড় 
পরীক্ষা করল Stat রিপোর্ট দিল ভালো । ব্যাস আপনি ধন্দে পড়ে গেলেন | কে ঠিক 
আর কে বেঠিক ? অথচ উভয়পক্ষই তো ঠিক | সেজন্য যে কোনও জায়গায় পুরো অংশ 
পাঠালে তারা বিভিন্ন স্লাইস করে নিয়ে প্রত্যেকটি ভাগ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারেন | 
কোনও খারাপ পরিবর্তন তা যত সামান্যতমই হোক না কেন তাঁদের চোখে পড়বেই । 
বায়োপ্দির বিকল্প কিছু আছে কী ? 

এ প্রশ্ন অনেকেরই ডাক্তারবাবু আজকাল তো শুনেছি স্ক্যানট্যান কী সব বেরিয়েছে, 
ওতেই নাকি সব ধরা পড়ে; বায়োপ্সি করে খোচাখুচি না করে এসবই করুন না_ এ 
অনুরোধ অনেকেই করেন | কিন্তু বায়োপ্নি বাদে সবই তো ইনডাইরেক্ট বা পরোক্ষ 
পদ্ধতি | একমাত্র বায়োপ্দিতেই সরাসরি সন্দেহজনক অংশ নেওয়া হচ্ছে ৷ কাজেই এর 
মত নির্তুলতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আর কোনটিই নয় | 
বায়োপ্সি মানেই তো কাটাছেঁড়া ? 

আজকাল কাটাছেঁড়া না করেও অনেক বায়োপ্নি হয় | দেহের কোন্‌ অংশ থেকে 
বায়োপ্সি নিতে হবে তার ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করে | ধরা যাক ঠোটের কোণে কোন 
ঘা - এক্ষেত্রে পাঞ্চ বায়োন্সি করতে হবে | অর্থাৎ ঘা থেকে একটু অংশ ছিঁড়ে নিতে 
হবে | রোগীকে অজ্ঞানের প্রয়োজন নেই | বেশি সময়ের দরকার নেই, খুব অল্প 


wo 


আয়াসেই ব্যাপারটা হবে | আবার যদি পেটের মধ্যে অন্ত্রনালী থেকে বায়োপ্ি করতে 
হয়, তবে পেট কেটে করতে হবে, অর্থাৎ বড় অপারেশনের প্রয়োজন হবে | আবার থরা 
যাক দেহের উন্মুক্ত স্থানে কোন ফোলা অংশ যেমন ঘাড়ে বা স্তনে কোন টিউমার থেকে 
বায়োপ্সি নিতে গেলে একটা ছুঁচের সাহায্যে রস টেনে নিয়ে সহজেই করা যাবে | একে 
বলে ফাইন নিডল আ্যাসপিরেশন বায়োপ্সি বা সংক্ষেপে FNAB | এ পদ্ধতিতে লিভার, 
থাইরয়েড গ্র্যান্ড এবং ফুসফুস থেকেও বায়োপ্নি করা হয়ে থাকে | কাজেই বায়োপ্নি 
করতে কতটা অস্ত্রোপচার করতে হবে তা নির্ভর করছে Fold দেহের কোথায় আছে 
এবং কী ধরনের — তার ওপর | 
বায়োগ্সি করলে কী. ক্যানসার বাড়ে ? 

এর উত্তর হওয়া উচিত 'পার্টলি ইয়েস, পার্টলি নো’ | অর্থাৎ বাড়ে আবার বাড়েও 
না । ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক | আমরা জানি যে ক্যানসার রোগটা খুব 
দ্রুত বাড়ে | সুযোগ পেলেই সরাসরি কিংবা রক্তনালী ও লসিকা নালী ধরে দেহের 
বিভিন্ন গ্র্যান্ড, ব্রেনে, লিভারে, লাংসে ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ে | একথা ঠিক 
যে বায়োপ্দি করলে অর্থাৎ খোচাখুচি করলে এই ছড়িয়ে পড়াটা কিছুক্ষেত্রে দ্রুত 
হয় । কিন্তু প্রশ্ন হলো বায়োপ্সি না করে বসে থাকলেও তো রোগ ছড়াবে | একটু 
আগে আর পরে, এই যা | বরং বায়োপ্সি করলেই রোগটা ঠিক কী সেটা জানা 
যাবে, কোন স্টেজ সেটা জানা যাবে | চিকিৎসার প্ল্যানিং ঠিক করা যাবে | এবার 
আপনিই ঠিক করুন বায়োপ্সি না করে রোগটাকে রেখে নিশ্চিত woe দিকে 
এগিয়ে যাবেন নাকি সঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে রোগ ধারণ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করবেন | আর তাছাড়া বায়োপ্সি করে হয়ত জানা গেল আপনার ক্যানসারই হয়নি 
অথচ আপনি OY] ক্যানসার আতঙ্কেই কাটাচ্ছেন | এমনটাই বা করবেন কেন ? 


ত্যাল্টিবায়োটিক ! ঠিক না বেঠিক ? 


ডাক্তারদের বিরুদ্ধে আমাদের আর অভিযোগের শেষ নেই | অমুক ডাক্তার 
ভালো ঠিকই কিন্তু কড়া কড়া ওষুধ দেন, কথায় কথায় ত্যান্টিবায়োটিক লেখেন | 
খেয়ে প্রাণ যায় আর কি ? এমন ধরনের কথাবার্তা অনেকের মুখেই শুনবেন | 
আসলে ত্যান্টিবায়োটিক জিনিসটা কী, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই | 
তাই পরের মুখে ঝাল খেয়ে মন্তব্য করে বসি | 
ত্যান্টিবায়োটিক কি ? 

আমাদের দেহকে যখন কোন জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস বা ছত্রাক) আক্রমণ 
করে তখন দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্থাৎ রক্তের শ্বেতকণিকা আপ্রাণ 
চেষ্টা করে তাকে আটকাতে | সে পরাজিত হলে দেহে রোগের জীবাণু বাসা বাঁধে, 
বংশবিস্তার করে ক্ষতিসাধন শুরু করে | জ্যান্টিবায়োটিক হলো কোন জীবাণু থেকে 
তৈরি এমন এক রাসায়নিক পদার্থ যা অন্য জীবাণুকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে | 
অর্থাৎ শক্ত নিধন ১৯২ সালে স্যার আলেকজাভার ফ্লেমিং স্ট্যাফাইলোককাস্‌ নামে 


৬৪ 


এক ধরনের জীবাণু নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন এক ধরনের ছত্রাক এদের বৃদ্ধি 
ব্যাহত করছে | এই ছত্রাকের নাম ছিল পেনিসিলিয়াম নটেটাম, যার থেকে তিনি 
আবিষ্কার করেন পেনিসিলিন যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে যুগান্তকারী বিপ্লব 
আনে | 


কত রকমের হয় ? 

নানা ধরনের ত্যান্টিবায়োটিক নানাভাবে কাজ করে | আমাদের চারপাশের 
জীবাণু জগতকে দু'টো ভাগে ভাগ করা হয় | গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ | যে 
সব ত্যান্টিবায়োটিক এই দু'ধরনের জীবাণুর ওপর AWARE তাদের বলে GOCE 
যেমন ত্যাম্পিসিলিন | আর যারা হয় গ্রাম পসেটিত নয় নেগেটিভের বিরুদ্ধে কাজ 
করে তারা ন্যারোস্পেক্ীম যেমন পেনিসিলিন [গ্রাম পসেটিভের ওপর) ও 
ন্টপ্টোমাইসিন গ্রাম নেগেটিভের ওপর) | কেউ কেউ আবার জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ 
করে কিন্তু তাকে পুরো ধ্বংস করে না, এদের বলে ব্যাক্টেরিওস্টেটিক_যেমন 
এরিখোমাইসিন | কেউ আবার  জীবাণুকে সম্পূৰ্ণ ধ্বংস করে = এদের বলে 
ব্যাক্টেরিওসাইডাল-যেমন-পেনিসিলিন। 


কী তাবে কাজ করে ? 

বহু ধরনের ত্যান্টিবায়োটিক বাজারে চালু আছে | তারা সবাই কাজ করে 
জীবাণুর ওপর, কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতিতে | কেউ জীবাণুকোষের প্রাণ, প্রোটিন তৈরি বন্ধ 
করে দেয় | কেউ জীবাণুকোষের পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় নানা উপাদানকে ধ্বংস 
করে | কেউবা জীবাণুকোষের প্রাচীর নষ্ট করে দেয় | প্রাণকেন্দ্র নিউক্লিয়াস এবং 
সাইটোপ্লাজমকেও ধ্বংস করে | আমরা নানা আ্যান্টিবায়োটিক দেহে নানা ভাবে 
গ্রহণ করি | কোনটা মুখে খাই, কোনটা মাংসপেশী বা শিরাতে ইন্জেক্শন নেই, 
কোনটা বা মলম করে চামড়ায় লাগাই | এরা সবাই কিন্তু গ্রহণের পর রক্তে চলে 
আসে, নিদ্দিষ্ট জীবাণুকে ধ্বংসের চেষ্টা করে । প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ কিডনি 
হয়ে মত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায় | কিছুটা মল, ঘাম ইত্যাদির সঙ্গে নির্গত হয় । রক্তে 
একটি নিৰ্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ত্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা থাকে | তারপর দেহের 
নানা জায়গায় তা ছড়িয়ে পরে 1 কোথাও বা সঞ্চিত হয় | কিছুটা দেহ থেকে নানা 
ভাবে বার হয়ে যায় সে কথা আগেই বলেছি | ধরা যাক আযামপিসিলিন ক্যাপসুল 
২৫০ মিলিগ্রাম মাত্রা গিলে খেয়েছি | অন্ত্রনালীতে তা শোষিত হয়ে রক্তে এসেছে | 
জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করছে | খুব বেশি হলে ঘন্টা ছয়েক এই লড়াই চলবে | এর 
মধ্যে দ্বিতীয় মাত্রা অর্থাৎ আরেকটা ক্যাপসুল পেটে না পড়লে লড়াই বন্ধ হয়ে যাবে | 
আক্রান্ত জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করতে শুরু করবে | কাজেই তাকে যাতে 
সুযোগ না দেওয়া যায় সেজন্য ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়াতে হবে | এজন্যই 


ডাক্তারবাবুরা বিধান দেন ৬ ঘন্টা অন্তর খাবেন কিংবা ১২ ঘন্টা অন্তর খাবেন | 
খাবার আগে না খাবার পরে কিংবা খালি পেটে সে কথাও তারা বলেন। যে ওষুধ 
যে অবস্থায় কার্যকরী হবে সে ওষুধ সে ভাবেই খাওয়া উচিত | যেমন ক্ষিদে গেলে 


৬৫ 
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ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ত্যান্টিবায়োটিক নয় ! 
পাকস্থলিতে হাইড্রোক্রোরিক আ্যাসিড বেশি নিঃসৃত হয় | কিছু ওষুধ এই জ্যাসিড 
মাধ্যমে ভালো কাজ করে তাই তাদের খাবার আগেই খেতে বলা হয় | 
বেশি আ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া কী খারাপ ? 
অবশ্যই খারাপ | তার থেকেও খারাপ অনিয়মিত খাওয়া কিংবা ৫ দিনের 
জায়গায় ২ দিন খেয়ে বন্ধ করে দেওয়া | এটা আমরা ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে 
করি না | করি তাকে না জানিয়ে | যেহেতু ১ দিন ওষুধ খেতেই জবর কমে গেছে, 
নিজেই ওষুধ বন্ধ করে দিলাম | কী লাভ বেশি খেয়ে ? কিনতু ভূর কমা মানেই তো 
অসুখ কমে যাওয়া নয় | অনেকে আবার ভাবেন এইসব কড়া কড়া ওষুধ খেয়ে তার 
রোগ বেড়ে গেল, অতএব না খাওয়াই ভালো | কেউ বা দিনে ৪টা ক্যাপসুলের 
জায়গায় ২টি করে খান তবে ৫/৭ দিন ধরেই খান | Gat সবাই ভুল করেন, 
নিজেদের ক্ষতিও করেন | যে কোন জীবাণুকে ধ্বংস করতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার কোন 
প্রয়োগ করতে হয় | এই মাত্রা জীবাণুর প্রকৃতি, রুগীর বয়স, দেহের 
ওজন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, ওষুধটির প্রতি রুগীর ত্যালার্জি, নানা বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে | ডাক্তারবাবু এত সব কথা মাথায় রেখে ওষুধ নির্বাচন করেন | ধরা 
যাক টাইফয়েড কমাতে “ক্লোরামফেনিকল" ক্যাপসুল একজন পূৰ্ণবয়স্কের ক্ষেত্রে ১০ গ্রাম 
প্রয়োগ করতে হবে | কিন্তু একবারে তো এই মাত্রা আর প্রয়োগ করা যাবে না | 
ডাক্তারবাবু নির্দেশ দিলেন রোজ ১ গ্রাম চারতাগে খেতে অর্থাৎ ৬ ঘন্টা অন্তর ২৫০ 
মিলিগ্রাম করে খেতে | এই ভাবে ১০ দিনে ১০ গ্রাম খেতে হবে | তীর এই 
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নির্দেশের পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে । ১০ গ্রামের জায়গায় যদি ৩ গ্রাম অনিয়মিত 
খেয়ে কেউ বন্ধ করে দেয়, তবে টাইফয়েডের জীবাণু এ ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
ক্ষমতা গড়ে তুলবে | ভবিষ্যতে এ ক্লোরামফেনিকল এ রোগীর ক্ষেত্রে আর কাজ 
করতে নাও পারে | এঁ একই জীবাণুকে মারতে তখন ক্লোরামফেনিকলের চেয়ে আরো 
কড়া ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে | তাই বলে মুড়ি মুড়কির মতো তো আর ত্যান্টি- 
বায়োটিক খাওয়া যায় না | যে কোন ওষুধেরই পার্প্রতিক্রিয়া আছে | 
ত্যান্টিবায়োটিক খেয়ে বিপত্তি 

১। অনেকে বিশেষ কোন ত্যান্টিবায়োটিকের প্রতি স্পর্শকাতর অর্থাৎ সেনসেটিভ 
থাকেন | এঁ ওষুধ গ্রহণ করলে তার নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে | যেমন গা 
গোলানো, বমি, সারা গায়ে লাল চাকা ওঠা, চুলকানি, ঘাম হওয়া, জল তেষ্টা, শ্বাস- 
কষ্ট ইত্যাদি | রোগী অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে | একে বলে আ্যানাফাইল্যাক্টিক্‌- 
শক্‌ পেনিসেলিন নিয়ে এই বিপত্তি অনেকেরই ঘটে | সে জন্য একফোটা 
পেনিসিলিন আগে হাতের চামড়ায় প্রবেশ করিয়ে স্কিন টেস্ট করে নেওয়া VA | 

২| বারে বারে বা অনিয়মিত ত্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ, রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা 
কমিয়ে দিতে পারে | ছত্রাক ঘটিত নানা অসুখ হতে পারে | ! 

৩| দেহের অন্্রনালীতে পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় জীবাণুকে (ল্যাক্‌টোব্যাসিলাস 
ইত্যাদি) ধ্বংস করে দিতে পারে | ফলে হজমে গন্ডগোল দেখা দেবে | দেহে 
ভিটামিনের ঘাটতি হতে পারে | 

৪| গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে “টেট্রাসাইক্রিন” জাতীয় ওষুধ গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি 
করতে পারে | 

৫| এছাড়া “স্টেপ্টোমাইসিন” জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে কানে শুনতে 
অসুবিধা হতে পারে | দেহের ভারসাম্য রক্ষায় অসুবিধা হতে পারে | 

ul দীর্ঘদিন ক্লোরামফেনিকল ব্যবহার করলে বিশেষ ধরনের আ্যানিষিয়া দেখা 
দিতে পারে | এজন্য ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ত্যান্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত নয় | 
২/১ মাত্রা খাবার পর কোন অসুবিধা দেখা দিলে ডাক্তারকে জানিয়ে ওষুধ পরিবর্তন 
করা উচিত | 

তবে ত্যান্টিবায়োটিক নির্বাচনের ব্যাপারে সব ডাক্তারবাবুই সঠিক পথে চলেন 
সে কথা জোরগলায় বলতে পারি না । সামান্য সৰ্দিজ্বরে যা প্রায়ক্ষেত্রেই ভাইরাস ঘটিত 
এবং যেখানে ত্যান্টিবায়োটিকের কোন ভূমিকাই নেই সেখানেও অনেকেই 

প্রয়োগ করেন | বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O) মনে করেন, খুব 

নির্বাচিত ক্ষেত্র ছাড়া এ ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত নয় | তাছাড়া এই দুর্মুল্যের 
বাজারে অধিকাংশ ২৫০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুলের দাম প্রায় ২ টাকা | পুরো কোর্স করতে 
গেলে ৪০/৫০ টাকা | এ ছাড়া আনুষঙ্গিক ওষুধপত্র তো আছেই | কাজেই ক'জনের 
পক্ষে আর পুরো কোর্স করা সম্ভব ? তাই ইচ্ছা থাকলেও অনেকেই ২/১ দিনের পর 
ওষুধ বন্ধ করে দেন | ফলে মারাত্মক ক্ষতি হয় | রোগ না কমায় ডাক্তারবাবুরও 


বদনাম হয় | কাজেই ডাক্তারবাবুরাও যদি কথায় কথায় মশা মারতে কামান না 
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দাগেন, নিতান্ত নিরুপায় না হলে ত্যান্টিবায়োটিক না লেখেন এবং লিখলেও 
অপেক্ষাকৃত কম দামের ভালো ওষুধ নির্বাচন করেন ও রোগীকে কেন সে পুরো 
কোর্স ওষুধ খাবে সেটা বুঝিয়ে বলেন তবে উভয়পক্ষেরই উপকার হয় | 
ভিটামিন ও ত্যান্টিবায়োটিক 

অনেকেরই ধারণা ভিটামিন ছাড়া আ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া উচিত নয় | এ ধারণা 
প্রচলন করার পিছনে ডাক্তারবাবুরা এবং ওষুধ কোম্পানিরা যৌথভাবে দায়ী | কিন্তু 
সত্যিই কি এ ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে ? এটা ঠিক যে দেহ কোন 
অসুখে আক্রান্ত হওয়া মানে তার প্রতিরোধ ক্ষমতায় কিছু ঘাটতি পরা | এজন্য 
ভিটামিন বড়ি খেতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয় নি | এই ঘাটতি পুষ্টিকর 
সুষম খাদ্য থেকে সহজেই মেটানো যেতে পারে | আ্যান্টিবায়োটিক-সহ যে কোন 
ওষুধের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য | পুষ্টিকর খাদ্য যে কোন বাজারি ভিটামিন বড়ি 
থেকে অনেক বেশি কার্যকরী | কারণ তাতে ভিটামিন ছাড়াও দেহ গঠনের অন্যান্য 
উপাদান খাকে | ভিটামিন ঠিক তখনই দেওয়া উচিত যখন দেহে ভিটামিন ঘাটতির 
জন্য কোন অসুবিধা দেখা দেয় | কাজেই এখন থেকে যে সব ডাক্তারবাবুরা ওষুধ 
লেখেন না, তাঁরা কিছুই জানেন না = এমনটা যেন ভাববেন না | 


কোন্‌ সাবান মাখবেন ? 


সাবান একটি রাসায়নিক পদার্থ, ফ্যাটি আযসিডের লবণ | সোডিয়াম সল্ট অব্‌ 
স্টিয়ারিক ত্যাসিড অর্থাৎ স্টিয়ারিক ত্যাসিডের সোডিয়াম লবণ | সরকারি নির্দেশ 
আছে, এই লবণের পরিমাণ যে কোন সাবানে ৭৬% হতে হবে | দামে ART বলে 
সাবানে পশুর চর্বি বা আ্যানিমাল ফ্যাট ব্যবহার করা হয়ে থাকে | 

সাবানের কাজ দেহস্বক পরিষ্কার করা | কথায় কথায় জীবাণুনাশক সাবান ব্যবহার 
করলে দেহষকের ক্ষতি হয় | আমাদের দেহস্বকে অসংখ্য আধুবীক্ষনিক জীবাণু রয়েছে 
দেহের পক্ষে যারা অতিপ্রয়োজনীয় | জীবাণুনাশক সাবানের ঠেলায় তারা মারা পড়লে 
দেহৰকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে চর্মরোগ দেখা দেবে অর্থাৎ হিতে 


বিপরীত | জীবাণুনাশক সাবান তখনই ব্যবহারের প্রশ্ন আসবে যখন দেহস্বকের জন্য 
তার প্রয়োজন হবে | 


যে কোন জীবাগুনাশক সাবানের দাম বাজারি অন্যান্য সাবানের থেকে অনেক 
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বেশি | কিন্তু সত্যিই তাদের জীবাণুনাশক ক্ষমতা কতটা ? নিম সাবান কি চন্দন 
সাবানে শুধু নিম বা চন্দনের গন্ধটুকুই পাওয়া যায় | একটা সাবানে যে সামান্য 
পরিমাণ নিম বা চন্দন থাকে তা দিয়ে জীবাণুনাশ হয় না | কার্বলিক সোপ সম্বন্ধেও 
একই কথা | জীবাণুনাশ করতে গেলে একটা সাবানে যেটুকু কার্বলিক ত্যাসিড 
মেশাতে হবে তাতে চামড়াই পুড়ে যাবে | সালফার সাবানের অনেক সাইড এফেক্ট 
আছে | কাজেই রোজ মাখা চলবে না । হেক্সাক্রোরফেন মিশ্রিত সাবানও ক্ষতিকারক | 
লিভার ও মস্তিষ্কে এটি জমা হয়ে ক্ষতিসাধন করে | 

শীতকালে আমরা গ্রিসারিন সাবান মাখি | গ্লিসারিন দেহস্বককে মসৃণ করে, জলীয় 
বাষ্প ধরে রেখে দেহত্বকের ফাটা রোধ করে | কিন্তু একটা সাবানে এই গ্লিসারিন 
কিংবা ল্যানোলিন জাতীয় পদার্থ যদি ২% বেশি হয় তবে সাবানের কার্যকারিতাই 
অর্থাৎ ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে যাবে আবার মাত্র ২% গ্রিসারিন বা 
ল্যানোলিন আর দেহত্বকের কতটা উপকার করতে পারে | কাজেই এর চেয়ে ভালো 
যে কোন সাধারণ সাবান দিয়ে গা পরিষ্কার করার পর গায়ে গ্রিসারিন লাগানো, এতে 
খরচও অনেক কম পড়ে | 

কাজেই আপনিই ঠিক করুন বিজ্ঞাপনের ধন্দে পরে গ্যাটের কড়ি বেশি খরচ 
করে জীবাণুনাশক সাবান মাখবেন, না এমনি সাবান ? তবে আমি কিন্তু, যদি 
মাখতেই হয় চিত্রতারকার সুগন্ধী সাবানই মাখবো, তাতে নিজেকে অন্তত কিছুক্ষণ 
“ফিলিমি ইস্টার’ বলে মনে হবে | 


মাখা ন্যাড়া করলে, কী চুল গজায় ? 


গরমকাল এলেই বাচ্চাদের মাথা ন্যাড়া করার ধুম পড়ে যায় | মায়েরা ক্ষৌরকারদের 
কাছে গিয়ে তাঁর শিশুর মস্তক মুণ্ডিত করিয়ে আনেন | ফি বছরই এরকম চলে । 
এতে নাকি গরম কম লাগে, মাথায় চর্মরোগ হয় না, চুল ভাল গজায় | কিন্তু সত্যিই 
কী তাই? 

চুল আমাদের দেহত্বকেরই বিশেষ ধরনের অংশ | ছড়িয়ে থাকে প্রায় সারা দেহ 
জুড়েই । স্বকের নীচে থাকে কেশকৃপ বা হেয়ার ফলিকল | এর মধ্যেই থাকে চুলের 
মূল বা রুট | চুলের কাণ্ড বা শ্যাফট থাকে বাইরে, এই অংশটিকেই আমরা বাইরে 
থেকে দেখি | মাথার চুলের দু'টি আবরণ | বাইরে কিউটিকল, ভেতরে কর্টেক্স | 
চুলের গোড়া অর্থাৎ কেশকূপ বা হেয়ার ফলিকলের নীচে থাকে হেয়ার ম্যাট্রিক 
যাতে থাকে নানা সজীব কোষ | এরাই চুলের বৃদ্ধি, পরিমাণ, রঙ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ 
করে | চুলের পুষ্টি আসে ত্বকের পুষ্টি থেকে যেহেতু চুল ্কেরই অংশ | কাজেই 
দেহের পুষ্টিই চুলের পুষ্টি । আলাদা করে এটা সেটা মাখলেই চুলের পুষ্টি বাড়ে না] 

মাথা ন্যাড়া করলে মাথায় গরম কম লাগে, মায়েদের মধ্যে এই ধরনের ভুল 
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ধারণা কারা ঢুকিয়েছিল কে জানে | আসলে ব্যাপারটা ঠিক উলটো | অর্থাৎ ন্যাড়া 
মাথায় গরম বেশি লাগে | চুলের কাজ তো কেবল দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি নয় | চুল 
দেহের সঙ্গে বাইরের তাপমাত্রার তারতম্য নিয়ন্ত্রণ করে | রোদের তাপ ও নানা 
ক্ষতিকর বিকীরণ থেকে দেহকে রক্ষা করে | স্পর্শেন্্রিয়র কাজ করে | কাজেই গরম 
ঠেকাতে চুল রাখা অবশ্যই দরকার | 

চুল নিয়মিত পরিষ্কার রাখলে কোন চুলের রোগ হতে পারে না । খুস্‌কি, উকুন 
ও ছত্রাকজনিত রোগ চুলে বেশি হয় | খুস্‌কি অবশ্য ঠিক রোগের পর্যায়ে পড়ে না | 
আমাদের মাথার স্বকে যে 'কেরাটিন স্তর" থাকে তা সারা বছর ধরেই উঠতে থাকে 
পাশাপাশি তৈরি হতে থাকে নতুন স্তর | এই কেরাটিন স্তরের খোসা বা র্যাশই হলো 
DES | খুব বেশি না উঠলে চোখে গড়ে না | তৈলাক্ত স্বকে খুস্‌কি বেশি হয় । 
অতিরিক্ত খুস্কির উপস্থিতি অনেক সময় নানা চর্মরোগ ডেকে আনে | ডাক্তারের 
পরামর্শ ছাড়া খুস্কিতে কোন ওষুধ ব্যবহার করা অনুচিত । বেশি খুস্‌কি হলে 
মাথায় তেল দিতে নেই, তেল ঝাল কম খেতে হবে, খাদ্য তালিকায় প্রোটিন ও ভিটামিন 
বেশি রাখতে হবে | নারকেল তেলে কর্ণুর মিশিয়ে মাখলেও খুস্‌কি কম হয় | যে 
কোন ভালো কোম্পানির শ্যাম্পু পরপর তিনদিন ব্যবহার করা উচিত | 

শিশু দেখলেই সকলেই হামলে পড়েন আদর করার জন্য | বয়স্কাদের মাথা থেকে 
এই সুযোগে উকুন ছড়িয়ে গড়ে শিশুর মাথার চুলে | শিশু মাথা চুলকোতে থাকে | 


ই > মগ জলে ১ চামচ মেশাবেন । এছাড়া পানপাতা বেটে কপূরের সঙ্গে মিশিয়ে 
শিশুর মাথায় সারারাত লাগিয়ে রেখে পরের দিন শ্যাম্পু করে ফেললে উকুন কমে | 


মাথার থকে নানা ধরনের চর্মরোগ হয় | বিশেষত গরমে | চুলের গোড়ায় ঘাম 
জমে থাকে | ঘামে নোংরা আটকে থেকে ছত্রাক বাসা বাধতে পারে | এর ফলে 
সা চুলকোয় | ঘা দেখা দেয় | দাদ হতে পারে । চুল পড়েও যেতে পারে | চুল 
ও মাথা নিয়মিত পরিষ্কার রাখলে এ বিপত্তি ঘটে না। এছাড়া কোট্রাইমাজোল বা 
মাইকোনাজল জাতীয় লোশন চুলের গোড়ায় ব্যবহার করা যেতে পারে 1 ব্যবহারের 
আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন | তবে বড় ধরনের ঘা দেখা দিলে বা সারা মাথা 
জুড়েই ঘা হলে ভাল করে ওষুধ লাগাবার জন্য মাথা ন্যাড়া করার প্রয়োজন হতে 


বারে বারে মাথা ন্যাড়া করলে চুলের গোড়া অর্থাৎ রুট বা হেয়ার ফলিকল নষ্ট 
হয়ে যেতে পারে; ফলে চূর্ণ আর নাও গজাতে পারে কিংবা অপুষ্ট চুল গজাতে 
পারে | কাজেই নিতান্ত নিরুপায় না হলে শিশুর মাথা ন্যাড়া না করাই ভালো | বরং 
ছোট ছোট করে ছেঁটে দেওয়া যেতে পারে অনেকটা আগের দিনের কদম ছাটের 
মতো | অবশ্য শিশু একটু বড় হয়ে গেলে কদম ছাটের বদলে মিঠুন ছাট চুল 
রাখতেই চাইবে | সমস্যা সেখানেই | এই সমস্যার সমাধান বরং মা-বাবারাই 
করবেন | 
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টনসিলাইটিস 


্টনসিল'_চার অক্ষরের এই শব্দ নিয়ে চল্লিশ রকমের বিপত্তি | এই গলাব্যথা, গা 
ম্যাজম্যাজ, জর, গিলতে কষ্ট, কানে ব্যথা, লালা ঝরা, হার্টের অসুখ, কিডনির গন্ডগোল, 
আরো কত কি ? বাচ্চারা এই অসুখে বেশি ভোগে | খেতে চায়না, খিট্খিটে 
হয়ে যায় | মায়েদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই | কেউ বলেন অপারেশন কর । আবার কেউ 
বলেন অপারেশন করলে গলার স্বর নষ্ট হয়ে যাবে | তার অমুকের তমুকের নাকি এই 
হাল হয়েছে | কেউ বা বলেন হোমিওপ্যাথি কর ৷ স্বভাবতই মায়েরা হয়ে পড়েন 
বিব্রত, দিশেহারা | টনসিল নিয়ে এ ধরনের নানা সমস্যার শিকার প্রায় সকলেই | 
এবার আলোচনায় আসা যাক। 
টনসিল কী ? 

টন্সিল আমাদের মুখগহ্ুরে জিতের পিছন দিকে গলার দু'পাশে অবস্থিত দুটো 
লসিকা গ্ৰন্থি বা লিক্ষগ্ন্যান্ড | আমরা সাধারণত চোয়ালের নিচে গলার দু'পাশে ae 
ফুললেই তাকে টনসিল বলে ভুল করি | আসলে টনসিলের অবস্থান গলার বাইরে নয়, 
ভেতরে | সংখ্যায় একজোড়া | এদের প্রদাহকে আমরা বলি টনসিলাইটিস, যার 
প্রধান, উপসর্গ গলায় ব্যথা ও গিলতে কষ্ট | 
গলাব্যথা মানেই কী টনসিলাইটিস ? 

কক্ষনো নয় | আমাদের মুখগহুরে টনসিল ছাড়াও রয়েছে ফ্যারিংস, আলজিহা, 
জিহ্বা, তালু, দাত, মাড়ি আরো কত কি | এদের যে কোনটার অসুখে, এককথায় . 
মুখের ভেতরের যে কোন গন্ডগোলেই গলা ব্যথা হতে পারে | আবার, মুখের বাইরে 
ঘাড়, গলা, মাথার যে কোন জায়গার ব্যথাও গলায় ছড়াতে পারে যাকে বলে 
‘রেফার্ড পেন’ | কাজেই গলাব্যথা মানেই টনসিলাইটিস্‌ নয় | 
এর উপসর্গ কী ? 

জ্যাকিয়ুট টনসিলাইটিস অর্থাৎ তীব্র মেয়াদী প্রদাহের উপসর্গ হল গলায় ব্যথা, 
গিলতে কষ্ট, ga, গা ম্যাজম্যাজ, কানে ব্যথা, মাথাধরা, কোস্ট বদ্ধতা ইত্যাদি | যার 
সঠিক চিকিৎসা না হলে নানা বিপত্তি হতে পারে যেগুলোর মধ্যে” আছে হার্টের 
অসুখ, কিডনির অসুখ, কানের অসুখ, ফুসফুসের অসুখ, টনসিলে ফোড়া ইত্যাদি । 
ক্রনিক টনসিলাইটিস বা মেয়াদী প্রদাহের উপসর্গ হোল বারে বারে গলাব্যথা, গলার 
দু'পাশের প্ল্যান্ড ফুলে থাকা, টনসিল ফুলে থাকা, কাশি, ক্ষিদে কমে যাওয়া, টনসিলে 
পুঁজ হওয়া ইত্যাদি | 
চিকিৎসা কী ? 

Sy পর্যায়ে নুন জলে গার্গল, ব্যথা কমাবার সিরাপ বা ট্যাবলেট, জ্যান্টিবায়োটিক, 


৭৩ 


আমাদের হাঁ মুখ 


হলে কিছুদিন ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসা করে দেখা হয়| শরীরে অন্য কোন i 
ইনফেকশান 


টস, দাত ইত্যাদির নানা অসুখ থাকলে তারও 
যদি না কমে তখন টনসিল থেকে রস নিয়ে ‘কালচার ও 
সেনসিটিভিটি' করে দেখা হয় কোন ক্ষতিকর জীবাণু টনসিলে আছে কি না | এতসব 
দেখার পরেই টনসিল অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় | বিশেষত যেখানে টনসিল 
সেপটিক হয়ে গিয়ে নানা জটিলতা সৃষ্টি করছে, যেমন অখিদে, গলার সবর বসে 


বুকের অসুখ ইত্যাদি । কাজেই ই-এন-টি সার্জেনের কাছে টনসিলের অসুখ নিয়ে 
গেলেই তিনি টনসিল কেটে দেবেন, এমন প্রচার-অগপ্রচার ছাড়া কিছু নয় । তবে 


ঠিক কোন স্টেজে অপারেশন করা উচিত সেটার শ্রেষ্ঠ নির্ধারক নিশ্চই ই-এন-টি 
সাৰ্জেন | 


টনসিল দেহের কোন কাজে লাগে ? 

টনসিল আমাদের বিশ্বস্ত প্রহরীর কাজ করে | নীলকন্ঠের মত সমস্ত বিষ নিজে 
ধারণ করে দেহকে রোগমুক্ত রাখতে চেষ্টা করে | কিন্তু সেই রক্ষক যখন নিজেই 
অসুস্থ হয়ে যায় কেবল তখনই আমরা একে কেটে বাদ দেবার কথা ভাবি | তাও 
বেশ কিছুদিন ওষুধ বিষুধ দিয়ে চেষ্টা করার পর | 
পচা টনসিল পুষে রাখলে ক্ষতি কী? 

সেপটিক টনসিল থেকে হার্টের অসুখ রিউমাটিক কার্ডাইটিস, কিডনির অসুখ 
নেফাইটিস, ফুসফুসের অসুখ যেমন ব্রনকাইটিস্‌ ও নিউমোনাইটিস্‌, কানের অসুখ, 
টনসিলে ফৌড়া, ফ্যারিনজাইটিস্‌, ল্যারেনজাইটিস্‌, স্বরতঙ্গ_কি না হতে পারে | 
টনসিল অপারেশন করালে কী বিপত্তি হতে পারে ? 

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে টনসিল অপারেশনে কোন বিপত্তি হয়না 
বললেই চলে | কদাচ রক্তপাত ঘটতে পারে | সেটা অপারেশনের ঠিক পরেও হতে 
পারে আবার ৫/৭ দিন পরেও হতে পারে | হলে ডাক্তারবাবুরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন, ফলে জীবন সংশয়ের কোন ভয় থাকে না । এ ছাড়া কানে ব্যথা, গলা 
ব্যথা, কথা বলতে কষ্ট, GA এসবও অনেক সময় হয় যা কখনই মারাত্মক হয় না | 
অপারেশনের পর কী কী সাবধানতা অবলম্বন করবেন ? 

রোগীকে ভীষণ সাবধানে রাখতে হবে, আলাদা ঘরে | সাধারণত ২/৩ দিনের মধ্যে 
রোগীকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় | বাচ্চারাতো বাড়ি গিয়েই হৈ হুল্লোড়, ঠান্ডা 
লাগানো শুরু করে | এর ফলে ইনফেকশন হয়ে রক্তপাত ঘটতে পারে | কাজেই আরো 
দিন সাতেক রোগীকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে রাখা উচিত | অপারেশনের 
কয়েক ঘন্টা পর রোগীকে বেশি পরিমাণে জল, দুধ, আইসক্রীম খেতে দেওয়া যেতে 
পারে | খুব গরম বা টক দেওয়া যাবে না । পরের দিন নরম ভাত, মাছের ঝোল 
চুলবে | তারপরের দিন থেকে স্বাভাবিক খাবার অবশ্যই চিবিয়ে খেতে হবে | চিবিয়ে 
না খেলে গলা ব্যথা কমবে না । এ ছাড়া অল্প গরম জলে নুন, কিংবা গলা ব্যথা বেশি 
হলে ত্যাস্পিরিন বড়ি মিশিয়ে প্রত্যেক বার খাবার আগে ও পরে গারগল করতে হবে | 
টনসিল অপারেশন করলে নাকি গলা নষ্ট হয়ে যায় ? 

ধারণাটা কিন্তু ঠিক নয় | আমরা যেসব অঙ্গের সাহায্যে কথা বলি সেখানে 
টসিলের ভূমিকা খুবই কম | অর্থাৎ গলার স্বর উৎপাদনে, টনসিলের ভূমিকা 
শগণ্য | আসলে টনসিল অপারেশনের পর গলার স্বর নষ্ট হয় না বরং তা নষ্ট 
হয় পচা টনসিল গলায় পুষে রাখলে | 
বড় টনসিল মানেই কি অসুস্থ টনসিল ? 

কখনোই নয় | বাচ্চাদের টনসিল তো বড়ই হয় | বিশেষত 8/৫ বছর বয়সে 
যখন তারা স্কুলে যাতায়াত শুরু করে ও বিভিন্ন জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করে | 
তবে বড় টনসিল যদি শ্বাসকষ্ট, গিলতে কষ্ট এবং কথা বলতে অসুবিধার কারণ হয় 
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সে ক্ষেত্রে অপারেশনের প্রয়োজন হতেই পারে | 
কী কী বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত ? 

ঠান্ডা লাগানো চলবে না, ধুলোবালি, ধোঁয়া, ধূমপান এড়িয়ে চলতে হবে | 
নিয়মিত একগ্রাস উষ্ণ গরম জলে এক চিমটে নুন দিয়ে গারগল করতে হবে | 
বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে | আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে, 
ডাক্তারবাবুরা যখন অপারেশনের কথা বলেন, তখন এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই 
বলেই তারা তা বলেন | অন্যথায় ওষুধ দিয়েই কমাবার চেষ্টা করা হয় | 
টনসিল অপারেশনের পরও যাদের গলা ব্যথা হয় 

তারা দয়া করে হতাশ হবেন না| দয়া করে ভাববেন না বুঝি অপারেশন করেও 
ভালো হতে পারলেন না | আগেই তো বলেছি গলা ব্যথা আরো অনেক কারনেই 


হতে পারে | ভাবতে হবে এবার হয়তো তাদেরই কেউ তাকে আক্রমণ করেছে; 
চিকিৎসা করালে যা নিশ্চয়ই সেরে যাবে | 


কান পাকা 

কান দিয়ে জল পড়া বা পুঁজ পড়া এক অতি পরিচিত সমস্যা | চলতি কথায় 
যাকে বলে কান পাকা | অল্পবয়সীদের এ রোগ বেশি হয় | প্রথম অবস্থায় মা-বাবারা 
তাদের শিশুদের এই সমস্যাটি নিয়ে একদমই মাথা ঘামান না | যেন এটা কোন 
রোগের মধ্যেই পড়ে না | খুব বেশি হলে পাড়ার দোকান থেকে যে কোন একটা 
কানের ড্রপ কিনে এনে কয়েক দিন ব্যবহার করেন | অনেক সময়ে সাময়িকভাবে 
কমেও যায় | কিনু কিছুদিনের মধ্যেই আবার পুঁজ পড়তে শুরু করে | সঙ্গে দুৰ্গন্ধ, 
কানে ব্যথা, কানে কম শোনা এমন আরো নানা উপসর্গ দেখা যায়। দীর্ঘদিন কানে পুঁজ 
পড়লে তার থেকে জীবন সংশয়ও হতে পারে | কাজেই রোগটা হেলাফেলার নয় | 
কেন পড়ে ? 


আমাদের কানের তিনটে ভাগ | বহিঃকৰ্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকৰ্ণ | কানের ফুটো 


থেকে পৰ্দা পৰ্যন্ত বহিঃকৰ্ণ, কানের পর্দার ওপারে মধ্যকর্ণ | এদের প্রদাহ বা ইনফেকশন 
হলে কান দিয়ে জল বা পুঁজ গড়াতে পারে | 


১। বহিঃকর্ণের প্রদাহের মে 


খোল, কানে কিছু ঢুকে থাকলে তার থেকে প্রদাহ, একজিমা, ত্যালার্জি ইত্যাদি 


২ মৃথ্যকর্ণের প্রদাহের মধ্যে পড়ে স্বলমেয়াদী প্রদাহ বা ত্যাকিযুট ওটাইটিস 
মিডিয়া ও দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ বা ক্রিক ওটাইটিস্‌ মিডিয়া | 


নেপথ্যের কারণ 


কান দিয়ে জল বা পুঁজ পড়ার নেপথ্যের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে_ 
১ হঠাৎ করে ঠান্ডা লেগে মধ্যকর্ণ ও নাকের পিছনের সংযোগনালী (ইউস্টেশিয়ান 
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ধ্য আছে কানে ফোড়া, ছত্রাকের আক্রমণ, কানে ৷ 


বহিঃ কর্ণ মধ্যকর্ণ অন্তঃ কর্ণ 


(১) কানের পাতা (২) ও (৩) কানের হাড় (8) প্রায় বৃত্তাকার নালী 
(৫) ল্যাবিরিস্থ (৬) কানের নালিকা (৭) কানের পর্দা 


টিউব) বন্ধ হয়ে যাওয়া। 

কানে নোংরা জল ঢোকা বা শিশুবয়েসে দুধ ঢুকে যাওয়া | 

নাকের কোন গন্ডগোল, যেমন_ পলিপ, টিউমার, রাইনাইটিম্‌, বাকা তেদক 
সাইনাস ইত্যাদি | 

গলার কোন গন্ডগোল, যেমন- টনসিলাইটিস্‌, ফ্যারিনজাইটিস্‌ ইত্যাদি | 
বুকের অসুখ, যেমন_ ব্রন্কাইটিস, নিউমোনাইটিস্‌। 

| দাতের কোন ইনফেক্শন | 

অপুষ্ট আহার, নোংরা পরিবেশে বসবাস, ত্যালার্জি ও নোংরা পুকুরে দীর্ঘকাল 


শিশুর স্বক্‌ ও চুল অপরিষ্কার রাখা, নোংরা জামা কাপড় পরানো ইত্যাদি । 
কানের সামনে হঠাৎ করে কোন প্রচন্ড শব্দ হলে পর্দা ফুটো হয়েও 
পরবর্তীকালে এই বিপত্তি ঘটতে পারে | কিংবা বিমান ভ্রমণের সময়ে হঠাৎ করে 
বায়ুমন্ডলের চাপের তারতম্য হলে | 

So] ইনফ্লুয়েঞ্জা-সহ নানা ভাইরাস রোগের ফলেও কান থেকে জল ঝরতে পারে | 
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উপসর্গ 


হঠাৎ করে শুরু হতে পারে কিংবা ধীরে ধীরে, দেখা গেল রাতে ঘুমের মধ্যেই 
কান দিয়ে জল পড়তে শুরু করেছে | ভোরবেলা ঘুম ভেঙে রোগী টের পেলেন, 
আবার কয়েক দিন ধরে সর্দি-কাশি, নাকবন্ধ, হাঁচি, কানে দপ্দপ্‌ করা, এমনতর 
নানা উপসর্গ চলার পর দেখা গেল কান থেকে জল ঝর্ছে । প্রথম পর্যায়ে শুধু জলই 
গড়ায় অর্থাৎ ওয়াটারি ডিস্চার্জ | পরে জীবাণু সংক্রমণের ফলে পুঁজ তৈরী হয় অর্থাৎ 
প্যুরুল্যান্ট ডিস্চার্জ | কানে খোল হলে আঠালো চট্চটে ক্ষরণ হতে পারে | কানে 
ংগাস হলে সাদা ভিজে ব্লটিং পেপারের গুঁড়ো বা কয়লার গুঁড়োর মত বার হতে 
পারে | কানের পর্দায় ফুটো থাকলে বারে বারে মধ্যকর্ণের প্রদাহের ফলে পুঁজ পড়ে | 
পুঁজের পরিমাণ ও গন্ধ নির্ভর করে পর্দায় প্রদাহের ধরন ও ফুটোর অবস্থিতির 
ওপর | অল্প পরিমাণ দুগন্ধযুক্ত পুঁজ অবশ্যই চিন্তার কারণ হতে পারে | কান দিয়ে 
রক্তপাত হতে পারে ভাইরাসের সংক্রমণে, হঠাৎ চোট লাগলে, মাংস fre বা 
ANY হলে এবং ক্যানসার হলে | কাজেই কান থেকে নানা ধরনের ক্ষরণের 
পিছনে নানা কারণ রয়েছে | ক্ষরণের সঙ্গে অনেক সময় কানে অসহ্য ব্যথা থাকে, 


কান ফুলে থাকে, কানে শুনতে কষ্ট হয় বা দীর্ঘস্থায়ী মধ্যকর্ণের প্রদাহের ক্ষেত্রে কোন 
উপসর্গ ছাড়াই হঠাৎ করে রস বা পুঁজ ঝরতে পারে | 


কী হতে পারে ? 


দীৰ্ঘদিন কান দিয়ে পুঁজ পড়লে নিজের অজান্তেই কানের পর্দায় ফুটো দেখা 


দেয়, পর্দা ্ণ নষ্ট হয়ে যায় | মধ্যকর্ণের হাড় ক্ষয়ে যায়, শ্রবপক্ষমতা কমতে 
থাকে, অন্তঃ র 


ইত্যাদি নানা জটিলতা দেখা দিয়ে অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে । কাজেই কানে পুঁজ 
পড়ার সঙ্গে মাথাঘোরা, বমি ভাব, কম শোনা ও 
থাকলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন | 
কী করা উচিৎ ? 


জাতীয় নাকের ড্রপ, ত্যান্টিবায়োটিক কানের EU ad 
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কান নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে, বিশেষ করে কানে ড্রপ দেবার ঠিক আগে | 
এজন্য খড়কের মাথায় সামান্য পরিষ্কার তুলো জড়িয়ে কান পরিষ্কার করবেন | নাক, 
গলা, সাইনাস বা বুকের কোন অসুখ থাকলে অবশ্যই চিকিৎসা করাবেন | 
বহুক্ষেত্রে দেখা যায় পচা টন্সিল কেটে বাদ দেবার পর কানের পুঁজ পড়াও কমে 
আসে | অর্থাৎ দেহে কোন সোর্স অব্‌ ইনফেক্শন রাখা চলবে না | শিশুদের 'সব 
সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন | 
কী করবেন না 

১। পুকুরে সান করবেন না | কলের জলে স্নানের আগে কানে অল্প পরিষ্কার 
তুলো গুজে নেবেন | স্নানের পর শুকনো তুলো দিয়ে কান বুলিয়ে নেবেন | 

২ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন কানের ড্রপ, কিংবা ঘরে পরে থাকা ড্রপ 
কক্ষনো ব্যবহার করবেন না | বাজারে হরেক রকমের কানের ড্রপ হরেক রকম 
অসুখের জন্য পাওয়া যায় | দীর্ঘদিন কানে ড্রপ দিলে ফাংগাসের সংক্রমণ হতে 
পারে, রোগ বেড়ে যেতে পারে | 

Ol ঠাণ্ডা লাগাবেন না, ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল খাবেন না ও কানে কক্ষনো তেল 
দেবেন না | 

81 নোংরা স্যাতসেঁতে পরিবেশে বসবাস করবেন না | শেষ কথা রোগটাকে 
কখনই না-পান্তা দেবেন না | বড় বিপর্যয় এডাবার জন্য অবশ্যই ই. এন. টি 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেবেন | 


সাইনাসের অসুখ 


সাইনাস কী ? 


সাইনাস কথাটির অর্থ হল গহ্র । আমাদের করোটির হাড়ের মধ্যে নাককে ঘিরে 
কতগুলো ফাঁপা হাওয়া পূর্ণ গহূর আছে । যেগুলোকে আমরা বলি সাইনাস | উপস্থিতি 
অনুসারে তাদের বহু নামে ডাকা হয় | কপালের হাড়ের মধ্যে থাকে ‘ফুন্টাল সাইনাস' | 
দু'গালের হাড়ের মধ্যে থাকে 'ম্যাক্সিলারি সাইনাস' | এছাড়া ইথময়েড' ও ‘স্ফেনয়েড' 
সাইনাসও করোটিতে আছে | এদের মধ্যে ম্যাক্সিলারি সাইনাসই বেশি আক্রান্ত হয় 
আর এই সাইনাসের প্রদাহকেই আমরা বলি “সাইনাসাইটিস” বা চলতি কথায় সাইনাস। 
সাইনাস দেহের কোন কাজে লাগে ? 

সাইনাসের উপস্থিতি আমাদের করোটিকে Vet করে, যাতে দেহ সহজেই মাথাকে 
বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে | আমাদের কণ্ঠস্বরে রেসনেন্স বা অনুরণন যুক্ত করে সাইনাস 
Ws সুমিষ্ট করে | বাইরের ছোট খাটো আঘাত নিজেরা সহ্য করে মস্তিষ্ককে 
নিরাপদে রাখতে সাহায্য করে এই সাইনাস-ই | এ ছাড়া এরা এয়ার কপ্তিশনিং 
চেম্বার’ হিসাবে কাজ করে শ্বাসপথের বায়ুকে উষ্ণ ও আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে যাতে 
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রোগ জীবাণু হঠাৎ করে শ্বাসপথকে আক্রান্ত করতে না পারে | 
সাইনাসের অসুখ কেন হয় ? 

এর পিছনে নানা কারণ আছে। প্রথমে বলি মুখগহুর ও নাকের কিছু অসুখের 
কথা | দাতের নানা গণ্ডগোল ( পায়োরিয়া, ডেন্টাল কেরিস্‌ ), টন্সিলাইটিস্‌, 
ঢুকিয়ে রেখে দিলে, দীর্ঘদিন পর ইন্ফেক্শন হয়েও 'সাইনাসাইটিস' হতে পারে | 
অন্যান্য কারণের মধ্যে ত্যালার্জি, অপুষ্ট আহার, নোংরা পরিবেশে বসবাস, নোংরা 
পুকুরে দীর্ঘকাল স্নান করা, কি সাতার কাটা, নস্যি, সিগারেট, কি বেশি মদ্যপান, 
বুকের নানা অসুখ, ব্রংকাইটিস্‌, নিমোনিয়া -এ সব কারণেও সাইনাসাইটিস্‌ হয় | 


যেসব বাচ্চা খুব সর্দি কাশিতে ভোগে কিংবা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হুপিংকফ্‌ বা হামে 
আক্রান্ত হয় সাইনাসাইটিসে তারা বেশি ভোগে | 


সাইনাসাইটিসের উপসর্গ কী ? 


এর উপসর্গর সঙ্গে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত । আ্যাকিমুট বা তীর স্টেজে 
অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হয় । সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তা শুরু হয় | মাথা টনটন করে, 
তার হয়, চোখ জ্বালা করে | যত বেলা বাড়ে যন্ত্রণা তত বাড়তে থাকে | কিন্তু 
সুৰযান্তের পরই দেখা যায় কোথায় যেন সে যন্ত্রণা হারিয়ে গেল | ক্রনিক বা মেয়াদী 
স্টেজে রোগী বিছানা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ভার হওয়া শুরু হয়ে যায় এবং বেলা 
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সাইনাসের এক্সরে 


বাড়লে তা কমে যায় | এ ছাড়া হাচি ও নাক দিয়ে জল পড়া, দুর্গন্ধযুক্ত সর্দি, এসব 
উপসর্গও থাকে | | 
মাথার যন্ত্ৰণা মানেই কী সাইনাস ? 

কখনো নয় | সাইনাসের প্রধান উপসৰ্গ নিশ্চয়ই মাথার যন্ত্ৰণা, কিন্তু সাইনাস 
ছাড়াও নানা কারণে -যেমন ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস্‌, বেন-টিউমার, মনোবিকার, 
চোখের অসুখ, দাতের গণ্ডগোল, স্পণ্ডিলাইটিস্‌ এমনকি কানে ফোড়া হলেও মাথা 
ধরতে পারে | কাজেই মাথার যন্ত্রণা মানেই সাইনাসাইটিস নয় | 
এর চিকিৎসা কী ? 

চিকিৎসা করার আগে কারণটা খুঁজে বার করা উচিত | কারণ যদি আ্যালার্জি হয় 
তবে চিকিৎসা এক রকম, যদি কোন জীবাণু সংক্রমণ হয় তবে চিকিৎসা সে অনুযায়ী 
হবে । প্রাথমিক পর্যায়ে নাকের ড্রপ, পেনিসিলিন জাতীয় আ্যান্টিবায়োটিক, ব্যথার বড়ি 
এসব প্রয়োগ করা হয় | সোর্স অব ইনফেক্শন্‌ কিছু থাকলে যেমন টনসিলাইটিস্‌, 
ব্রংকাইটিস, দাতের গণ্ডগোল, আযাডিনয়েড গ্যাও বৃদ্ধি, নাকের গণ্ডগোল এসবেরও সঙ্গে 
সঙ্গে চিকিৎসা করানো উচিত | বারে বারে ভুগলে 'সাইনাস ওয়াস’ করার প্রয়োজন 
হয় | 


সাইনাস ওয়াস কী ক্ষতিকারক ? 
একদম না | পচা সর্দি সাইনাসে জমে থাকলে শুধু ওষুধপত্রে তো সেটা যাবে 
৮১ 
বীর স্বাস্থা ভিন্ৰাজা। 


না | তাকে বার করে দেবার একটা পথ তো বাতলাতেই হবে | আর সেটাই তো 
সাইনাস ওয়াস | এতে ভয়ের কিছু নেই | অনেকে প্রশ্ন তোলেন, করে লাভ কি | 
আবার তো জমবে | সর্দি জমতেই পারে | জুর তো বারে বারে হতেই পারে | তাই 
বলে তাকে পুষে রাখার কি যৌক্তিকতা আছে | ঠিকমত কারণ খুঁজে বার করার 
জন্যই তো সাইনাস ওয়াস | কারন যদি ভ্যালার্জি হয় তবে ওয়াস করলে কোন সর্দি 
বেরোবে না | কোনো টিউমার থাকলে ওয়াসে রক্ত আসতে পারে | পচা সর্দি 
থাকলে সেটাই আসবে | চিকিৎসাও সেইমত হবে | অনেকের একাধিকবার ওয়াসের 
প্রয়োজনও হতে পারে | একটা উপমা দিই | নর্দসার পচা জল জমে থাকলে মশা 
হবেই, ডি. ডি. টি. স্প্রে করলে সাময়িকভাবে কমবে । স্থায়ী বন্দোবস্ত হলো পচা জল 
বার হবার পথ করে দেওয়া এবং যাতে না জমে সে ব্যবস্থা করা | সাইনাস ওয়াসও 
ঠিক সেই রকম | অনেকক্ষেত্রে সাইনাস্‌ ওয়াসের পরেও বড় অপারেশনের প্রয়োজন 
হতে পারে | 

সাইনাস পুষে রাখলে ক্ষতি কী ? 


ক্ষতি অবশ্যই আছে | অস্টিওমায়িলাইটিস্‌ বলে একটা হাড়ের অসুখ হতে পারে | 
চোখের নানা গণ্ডগোল -যেমন চোখে ব্যথা, চোখ ফোলা, কম দেখা, চোখ ঠেলে 
বেড়িয়ে আসা এমনকি দৃষ্টিহীনতাও ঘটতে পারে | মস্তিষ্কের নানা অসুখ যেমন 
মেনিনজাইটিস্‌, ধম্বোফ্রেবাইটিস্‌, শ্বাসপথের নানা অসুখ, টনসিলাইটিস্‌, বরংকাইটিস্‌, 
ত্যাজমা কি না হতে পারে | সবচেয়ে বড় কথা দীর্ঘদিন সাইনাসে ভুগলে রো 


প্রতিরোধ ক্ষমতা ভীষণ কমে যায় ফলে যে কোন অসুখের শিকার তারা হতে 
পারেন | 


সাবধানতা 


= 


ঠাণ্ডা লাগানো চলবে না | ঝতু পরিবর্তনের সময় সাবধানে থাকতে হবে | 
ত্যালার্জি থাকলে যে সব কারণে ত্যালার্জি হয় সেগুলো এড়িয়ে চলবেন | যেমন 
ধোয়া, ধুলোবালি, কিছু কিছু খাবার | নাক গলা বা বুকে কোন অসুখ থাকলে 
চিকিৎসা করাতে হবে | নোংরা পরিবেশ ত্যাগ করতে হবে, পুষ্টিকর খাবার খেতে 


হবে | আর মাথা ধরলেই মুঠো মুঠো আযাসপিরিন না খেয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে 
হবে । 


ডিপথেরিয়া 


মোটেও হেলাফেলার রোগ নয় এটি | করিনিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি নামে এক 
ধরনের ব্যাসিলাই এ রোগের কারণ | আক্রমণ করে প্রধানত নাক ও গলাকে 


টনসিল, ফ্যারিংস ও ল্যারিংস ) | তবে চোখ, স্বক্‌ ও দেহের অন্যান্য স্থানেও এ 
রোগ হতে পারে | ডিপথেরিয়া ব্যাসিলাই থেকে এক ধরনের বিষাক্ত রস ( BRA) 


বার হয় যা রক্তে মিশে গিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় mee ও নার্ভের ওপর | 
রোগীর দেহে নানা উপসর্গ দেখা দেয় | 


৮২ 


সর্দিভুর, নাক দিয়ে জল ঝরা, চোখ ছলছল, গলা ব্যথা, she ফুলে যাওয়া 
কথা বলতে ও গিলতে কষ্ট ইত্যাদি নানা উপসর্গ নিয়ে রোগী হাজির হয় 
ডাক্তারের কাছে | বাচ্চাদের অনেক সময় মুখ দিয়ে লালা ঝরে, শ্বাসকষ্ট হয় | 

গলা পরীক্ষা করে প্রায় সময় টনসিল ও ফ্যারিংসের ওপর এক ধুসর পর্দা পড়ে 
থাকতে দেখা যায় | টেনে তুলতে গেলে রক্তপাত ঘটে | গলা ফুলে যায়, নাড়ীর 
গতি অনিয়মিত হতে পারে | সময়মত রোগ ধরা না পড়লে সহজেই বিপত্তি ঘটতে 
পারে | শ্বাসপথ আক্রান্ত হয়ে শ্বাস কষ্ট দেখা দিতে পারে | ফুসফুসে রোগ ছড়াতে 
পারে | শ্বাসবন্ধ হয়ে মৃত্যুও হতে পারে | স্নায়ু প্রদাহও ( পলিনিউরাইটিস্‌ ) ঘটতে 
পারে । হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে | 
চিকিৎসা 


এ রোগ বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা উচিত নয় | রোগীকে যত তাড়াতাড়ি 
সম্ভব কোন হাসপাতালে পাঠানো উচিত | সেখানে জ্যান্টিটক্সিন ও পেনিসিলিনের 
সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা শুরু হয় | হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর রোগীকে 
বাড়িতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে | প্যারালিসিস বা অন্য 
কোন জটিলতা দেখা দিলে দীর্ঘদিন বিশ্রামের প্রয়োজন হয় | 
রোগ ছড়ায় কীভাবে ? 

ডিপথেরিয়া খুব ছোঁয়াচে রোগ | রোগীর হাচি, কাশি থেকে বাতাসে মিশে এ 
রোগ ছড়াতে পারে | এ ছাড়া রোগীর ব্যবহৃত জামা কাপড় বাসনপত্র, বিছানা 
থেকেও এ রোগ দ্রুত ছড়ায় | কাজেই রোগীকে সবসময় আলাদা রাখতে হবে | 
এ রোগ সাধারণত বাচ্চাদের বেশি হয় | বছরের যে কোন সময় এ রোগ দেখা 
দিতে পারে | পুরুষ, মহিলা যে কেউ আক্রান্ত হতে পারেন | ডিপথেরিয়া 
ব্যাসিলাই শ্বাসপথ দিয়ে প্রবেশ করে অর্থাৎ নাক বা গলা দিয়ে | খুব কম ক্ষেত্রে স্বকের 
কোন ঘা বা ক্ষত দিয়েও প্রবেশ করতে পারে | 
প্রতিষেধক 

শিশুর তিন থেকে নয় মাস বয়সের মধ্যে ছয় থেকে আট সপ্তাহ অন্তর পর পর 
তিনটি ট্রিপ্ল ত্যান্টিজেন ইন্জেকশন দিতে হবে | এতে ডিপথেরিয়া, টিটেনাস ও 
হুপিং কাশির প্রতিষেধক আছে | পরবর্তী এক বছর ও পাচ বছর বয়সে বুস্টার 
ডোজ দেওয়া হয় । 
সাবধানতা 

শিশুর ga, গিলতে কষ্ট, গলা ফোলা ও মুখ দিয়ে লালা ঝরা এই চারটি উপসর্গ 
দেখলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকবেন | সামান্য দেরী মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হতে 
পারে | বিড়াল ঘাঁটলে ডিপথেরিয়া হয় এমন একটা কথা আমরা অনেকেই ছেলেবেলা 
থেকে শুনে আসছি | এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই | তবে বিড়ালের লোম থেকে 
অনেকের ত্যালার্জি হতে পারে | 


৮৩ 


ফ্যারিন্জাইটিস 


টনসিলাইটিস | বহুশ্ৰুত এই ফ্যারিন্জাইটিস সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক ধারণা করা যাক | 
আমাদের শ্বাসপথ ও খাদ্যপথের সম্মিলিত উপরাংশের নাম ফ্যারিংস, দৈর্ঘে যা 
ইঞ্চি চারেক, দেখতে ফানেলের মত | এর উপরিভাগ নাকের ঠিক পেছনে থাকে 
যার নাম নাসা গলবিল বা ন্যাসোফ্যারিংস | মাঝের ভাগ থাকে মুখগহ্রে যাকে বলে 
মুখ-গলবিল বা ওরোফ্যারিংস | সাধারণত ফারিনজাইটিস বোঝাতে আমরা এই 
অংশের প্রদাহকেই বলে থাকি, যেহেতু মুখ হা করলেই খালি চোখে এই অংশ দেখা 
যায় | নিচের অংশ শ্বাসপথের উপরিভাগের সঙ্গে থাকে, এর নাম শ্বাস গলবিল বা 
ল্যারিংগোফ্যারিংস | 
কেন হয় ? 


ফ্যারিংস বা গলবিলের প্রদাহকে বলে ফ্যারিন্জাইটিস | নানা কারণে এই প্রদাহ 
হতে পারে | ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস সবাই এই প্রদাহ ঘটাতে পারে | শুধু 
তাই নয়, রক্তের নানা অসুখ, ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকেও এটা ঘটতে পারে | 
বিভিন্ন ধরনের ফ্যারিন্জাইটিস নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক | 
আযাকিউট ফ্যারিন্জাইটিস 


ত্যাকিউট বা স্বক্পমেয়াদী প্রদাহ হতে পারে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণে, 
কোন আঘাত থেকে, গলায় অপারেশনের পরে, গরম খাদ্য থেকে ও অন্য কোন 
অসুখের সঙ্গে | উপসর্গ হোল গলায় ব্যথা, ঢোঁক গিলতে কষ্ট, অল্প ga, মাথা ধরা, 
গলা শুকিয়ে যাওয়া | এক কথায় ইনফ্লুয়েঞ্জার মত উপসৰ্গ | 

প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা বলতে নুন জলে গারগল এবং ব্যথা কমানোর ট্যাবলেট 
খাওয়া যেতে পারে সঙ্গে বিশ্ৰাম, সহজ পাচ্য খাবার, জলপান ইত্যাদি | কিন্তু যদি 
উপসর্গ বাড়তে শুরু করে, তবে অবশ্যই সাবধান হতে হবে 1 আপাত নিরীহ এই 


ফ্যারিন্জাইটিস বহুক্ষেত্রে জীবন সংশয়ের কারণ র, বিশেষত শিশুদের 
ছড়িয়ে পড়তে পারে স্বরযন্ত্ৰ বা WS 


আমাদের শ্বাসপথ 


ইত্যাদি | বিস্তারিত আলোচনা সঙ্গত কারণেই এখানে নিস্প্রয়োজন | 


ক্রনিক ফ্যারিন্জাইটিস 

ফ্যারিংস-এর দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ হবার পেছনে নানা কারণ আছে | যেমন বারে 
বারে আ্যাকিউট আ্যাটাক, টনসিলাইটিস্‌, নাকের অসুখ, সাইনাসাইটিস্‌, ধুলোবালি বা 
ধোয়ার পরিবেশে দীর্ঘকাল বসবাস, মাড়ি ও দাতের অসুখ, অতিরিক্ত মদ্যপান ও 
ধূমপান, গলার স্বরের অপব্যবহার ও অতিরিক্ত ব্যবহার | উপসর্গগুলোর সঙ্গে আমরা 
অনেকেই পরিচিত - খুস্খুসে কাশি, গলাভার, মনে হয় সব সময় যেন গলায় কফ 
আটকে আছে, কিছুতেই কেশে তা তোলা যাচ্ছে না | অনেক সময় গলা শুকিয়ে যায়, 
বারে বারে জল খেতে ইচ্ছে হয়, কথা বলতে কষ্ট হয় | চিকিৎসার আগে রোগের 
কারণ খুঁজে বার করতে হবে | নাক, সাইনাস, মুখ বা টনসিলে কোন গণ্ডগোল 
থাকলে তার চিকিৎসা করাতে হবে | ধূমপান বা মদ্যপানের অভ্যাস থাকলে তা 
ছাড়তে হবে | গলাকে বিশ্রাম দিতে হবে | নুনজলে গারগল্‌, প্রয়োজনে হাইড্রোজেন- 
পার-অজ্জাইড ( এক গ্রাস জলে এক চামচ ) দিয়ে গারগল্‌ করতে হবে কমপক্ষে রোজ 
একবার | মেন্ডেল পেইন্ট দিনে দুই-একবার খড়কের মাথায় তুলো জড়িয়ে মুখের 
ভিতরে লাগাতে হবে | পেটের গণ্ডগোল থাকলে তার চিকিৎসা করাতে হবে | 
প্রয়োজনে অবশ্যই ই. এন. টি. সার্জেনের পরামর্শ নেবেন | কারণ কতগুলো মেয়াদী 
অসুখে ফ্যারিংসও আক্রান্ত হয়, যেমন-টিউবারক্ুলোসিস, সিফিলিস, লেপ্রসি ইত্যাদি । 


৮৫ 


যতই সহজ সরল বলে মনে হোক না কেন ফ্যারিন্জাইটিস মোটেও হেলা ফেলার 
রোগ নয় | শুধু স্বরযন্ত্রের প্রদাহই (ল্যারিন্জাইটিস) নয়, এর থেকে আক্রান্ত হতে 
পারে ফুসফুস ( গ্ুরিসি, ব্রন্কাইটিস ) হৃৎপিল্ড (পেরিকার্ডাইটিস্), কিডনি (নেফ্রাইটিস্‌) 
এমনকি মন্তিষ্কও (মেনিন্জাইটিস) | 


স্বরবিকৃতি 


স্বর আমাদের অমূল্য সম্পদ | শুধু গলাবাজি বা গালাগালি নয়, সুমিষ্ট স্বরসৃষ্টির 
জন্য, নিদেনপক্ষে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে কথা বলার জন্য এর প্রতি নজর দেওয়া 
শিক্ষক, পেশাদারি অভিনেতা, গাইয়ে তারা তো সাবধান হবেনই | আমাদের 
প্রত্যেকেরই স্বরযৃষ্টির একটা উচ্চসীমা আছে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট তীব্রতা পর্যন্ত স্বর 
উঠতে পারে | কিন্তু সেই উৰ্দ্ধসীমাটা আমরা কেউই জানিনা | ফলে স্বরযত্রের উপর 
অত্যধিক চাপ পড়লে গলার ক্ষতি হয় | গলা বসে যায় | কথা বলতে কষ্ট হয় | 
সদ্য গান শেখা শুরু করেছে এমন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এ সমস্যা আরো বেশি | 
কিছুক্ষণ রেওয়াজের পরেই স্বর বিকৃতি হতে পারে । স্বর বিকৃতির আলোচনা করবার 
আগে স্বরের উৎস সন্ধানে যাওয়া যাক | 


কী করে স্বর সৃষ্টি হয় ? 


স্বাসপপ্রশ্বাসের জন্য আমরা যে বাতাস নাক ও মুখ দিয়ে গ্রহণ করি তা দুটো 
নাকের ফাক দিয়ে স্বাসপপথে প্রবেশ করে । স্বাসপথ ধরে স্বোসনালী ? 
লোমনান > ক্কোমনালীকা > ফুস্যুস -> বায়ুখলি) এই বাতাস পৌছায় ফুসফুসের 
বায়ুখলিতে | যার চারপাশে আছে অসংখ্য রবহানালী | বায়ুমন্তল থেকে গৃহীত 
অক্সিজেনযুকত বাতাস এই বায়ুখলিতে পৌছানোর পর রক্তবাহী নালীর কার্বন ডাই" 


অক্সাইডের সঙ্গে এই অক্সিজেনের বিনিময় বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত বাতাস 
এবার আগের পথেই বার হতে থাকে উর টি 


শ্বাসনালীর মুখ ( ল্যারিংস ) 


বিবর, দাত, ঠোঁট, সাইনাস ইত্যাদির সংস্পর্শে আসে তখন তাতে যুক্ত হয় মিষ্টতা 
অর্থাৎ এদের অনেকে “রেসনেটর” হিসাবে কাজ করে | ফুসফুসের সংকোচন ক্ষমতা, 
ট্রাকিয়ায় বায়ুম্তম্ভের পরিমাণ ও ভোকাল কর্ডের কম্পন ক্ষমতার উপর শ্বরের তীব্রতা 
নির্ভর করে | এই তীব্রতার ফলেই কারো স্বর HA হয় কারো বা সুরেলা | এছাড়া 
ফুসফুসের সংকোচন প্রসারণের ওপর স্বরের গভীরতা নির্ভর করে | 
স্বর বিকৃতির নানাকারণ 

আমাদের স্বর সৃষ্টির পেছনে মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ফুসফুস, শ্বাসনালী, স্বররজ্জু, ল্যারিংস, 
ফ্যারিংস, মুখ, তালু ঠোট, দাত, সাইনাস সবারই কিছু না কিছু ভূমিকা রয়েছে | 
কাজেই এদের কারও কোন বিপত্তি ঘটলে wat উপর তার প্রভাব পড়বেই | 
স্বরতঙ্গের কারণগুলি প্রধানত এই রকম ঃ- 

(ক) ফুসফুসের নানা অসুখ - হাঁপানি, নিউমোনাইটিস ইত্যাদি | 

(খ) শ্বাসনালীর নানা অসুখ = ব্রংকাইটিসু, ট্রাকিয়াইটিস্‌ ইত্যাদি | 

Oh ল্যারিংসের নানা অসুখ - ল্যারিন্জাইটিস্‌, সিংগার'স্‌ ন্যডিয়ুল, নানা টিউমার, 
ক্যানসার ইত্যাদি | 

(ঘ) নাকের নানা অসুখ - নাকে পলিপ্‌ বা কোন টিউমার, সাইনাসাইটিস্‌, 
নাকের Tous হাড় বাঁকা থাকা ইত্যাদি । 

(8) কতকগুলি স্নায়ুর অসুখেও স্বরতঙ্গ হতে পারে | 

(চ) কণ্ঠম্বরের ভুল প্রয়োগ, অতিরিক্ত চিৎকার ও কথা বলা, ধূমপান, মদ্যপান, 
পান, জর্দা, পানমশলা, গুড়াকু ইত্যাদির কু-অভ্যাস ও গলায় আঘাত | 
নানা বয়সে স্বরবিকৃতি 


১) শিশু বয়সে নানা কারণের মধ্যে কিছু জন্মগত দোষ (কন্জেনিটাল) যেমন 


৮৭ 


ল্যারিনজিয়াল ওয়েব '্বররজ্জু সামনের দিকে জোড়া থাকে) ও 
a aes Hae won te 
উল্লেখযোগ্য | এছাড়া অতিরিক্ত চেঁচামেচি থেকে ক্রনিক ল্যারিনজাইটিস্‌, হঠাৎ ঠান্ডা 
লেগে জ্যাকিউট্‌ ল্যারিনজাইটিস্‌, এপিগ্লটাইটিস্‌ কিংবা ল্যারিঙোট্রাকিয়ো বৃংকাইটিস 
থেকেও বাচ্চাদের গলা ভাঙতে পারে | ল্যারিংসে ডিপথেরিয়াও শিশুদের স্বরভঙ্গ ও 
শ্বাসকষ্টের একটা বড় কারণ | স্বররজ্জুর একধরনের টিউমার (প্যাপিলোমেটোসিস্) 
থেকেও একই বিপত্তি ঘটতে পারে | কাজেই আপনার শিশুর স্বরভঙ্গ হলে অবশ্যই 
বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেবেন | 

২) যুবা বয়সে স্বরতঙ্গের সবচেয়ে বড় কারন ক্রনিক-ল্যারিনজাইটিস্‌ | পেশাদার 
অভিনেতা, রাজনৈতিক বক্তা, হকার, setts, শিক্ষক ও গাইয়েরা কণ্ঠস্বরের 
অতিব্যবহার ও অপব্যবহারের ফলে সহজেই এ বিপত্তির সম্মুখীন হন । এর থেকে 
হতে পারে 'সিংগার স্ন্যডিযুল' (ভোকাল কর্ডে সর্ষের মত দানা গজিয়ে দুটোকে একত্র 
হতে বাধা দেয় ) | ‘ভোকাল পলিপ’ 'কেরাটোসিস্‌ অব্‌ ল্যারিংস' (ভোকাল কর্ড মোটা 
হয়ে যায়) আরো কত কি! যক্ষ্মা, লেপ্রসি, ল্যারিংসে কোন আঘাত, গরম ভাপ ইত্যাদি 
নানা কারণে শুধু যুবা বয়সে নয় যে কোন বয়সেই স্বরভঙ্গ হতে পারে | 

৩) বয়স্কদের দীর্ঘদিন স্বরতঙ্গের সব থেকে বড় কারণ ক্যানসার | ভোকাল কর্ড, 
PAR এমনকি খাদ্যনালীর ক্যানসারেও গলা ভাঙতে পারে | এছাড়া ভোকাল কর্ডে 


পক্ষাঘাত (রিকারেন্ট ল্যারিন্জিযাল নার্ভ গল্সি) wen, কেরাটোসিস্‌ নানা কারনেই 
গলা ভাঙতে পারে | 


চিকিৎসা 


ডাক্তারবাবুর | আমাদের কর্তব্য স্বরতঙ্গ হলে 
দেওয়া, সব রকম নেশা ছেড়ে দেওয়া, গরম জলের 
অবশ্যই ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া প্রথম থেকে 


কয়েকদিন গলাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম 


২) সব রকম নেশা ছাড়তে হবে | অত্যধিক পান, ধূমপান, পানমশলা, caret, 
জর্দা, গুড়াকু, খৈনী এরা সবাই গলার শত্ৰু । ১897 


৩) লো বা, হোয়া যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত | 
8) হ্‌, ২ খুব গরম বা Stet জিনিস খাওয়া উচিত হয়, পাক জিনিস তো 
নয়ই | আদা, লবঙ্গ, যষ্টিমধু, তেজপাতা পোড়া, কি থ্বোট লে পুরা করা উপকারে 


৮৮ 


লাগেনা | 
৫) শিল্পীরা অনেকে টক খান না । দই, মিষ্টি, কলাও এড়িয়ে চলেন পাছে গলার 

ক্ষতি হয় | এসব ভুল ধারণা ছাড়তে হবে | জ্যালার্জি না থাকলে বা অন্য কোন 
অসুবিধা না থাকলে বেশি ঠান্ডা বা গরম বাদে সব কিছুই খাওয়া যেতে পারে | 
| ৬) নাক, কান, চোখ, গলা এবং বুকের কোন অসুখ থাকলে তার চিকিৎসা করাতে 
হবে | দাত বা মুখের কোন অসুখ থাকলেও স্বরের বিকৃতি ঘটবে | 

৭) উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধান. ছাড়া TA বা অভিনয়. শেখা উচিত নয় | 
গলার ক্ষমতা যার ১ থেকে ২ অষ্টক, তিনি যদি আরো উঁচু পর্দায় গলা সাধেন তবে 
গলার ক্ষতি হবেই | 


৮৯ 


অথ তৈল কথা 


তেল নিয়ে তুলকালাম 
তেল মাঝে মাঝেই খবরের শিরোনামে আসে | অবশ্য নির্ভেজাল তেল নয়, 
ভেজাল তেল | চারিদিকে এত ভেজাল তেলের ঘটনা শুনে মনে প্রশ্ন জাগে তেল 
আমাদের দেহের জন্য সত্যিই কী প্রয়োজনীয় ? যদি খেতেই হয় তবে কোন্‌ তেল 
খাব আর তেলে ভেজাল মেশালে বুঝবোই বা কিভাবে ? 
তেল খাব কেন ? 


এজন্যই তেল খাব যে, তেল আমাদের দেহের জন্য প্রয়োজন | আমাদের দেহের 
প্রয়োজনীয় চালিকা-শক্তি আসে কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন ও নানা 
খনিজ পদার্থ থেকে | ২০-২৫% শক্তি আসে ফ্যাট বা চর্বি থেকে | ১ গ্রাম চর্বি থেকে 
৯ কিলো ক্যালরি শক্তি দেহে সঞ্চিত হয় | এই চর্বি পাওয়া যায় নানা খাদ্যদ্রব্য 
থেকে, যাদের মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, মাছ, ডিম, শাকসবজি এবং তৈল, মাখন, ঘি 
ও বনস্পতি | চাল, ডাল-এর চর্বি চোখে দেখা যায় না | তাই এরা অদৃশ্য চর্বি 
(Invisible Fat) | তেল, ঘি, বনম্পতির চর্বি দৃশ্য চর্বি (Visible Fat) | দেহে 
এদের দু'পক্ষকেই প্রয়োজন | সাধারণত প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রায় wooo কিলো 
ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন | তার ২০ শতাংশ অর্থাৎ ৬০০ কিলো ক্যালরি কোন 
তেল, ঘি বা বনস্পতি থেকে সংগ্রহ করতে হবে | এর জন্য প্রায় ৩০-৩৫ গ্রাম 
তেল ঘি ইত্যাদির দৈনিক প্রয়োজন | বলা বাহুল্য, মধ্যবিত্ত বাঙালি তেল দিতে 
ভালোবাসলেও এত তেল খেতে ভালোবাসে না | খুব বেশি হলে দৈনিক ২০-২৫ গ্রাম 
সে গ্রহণ করে | আর এই তেলের তৈলাক্ত পথ ধরেই আসে মারণ বীজ, নানা ভেজাল, 
যার মধ্যে অন্যতম T.C.P. বা ট্রাই ক্রিসাইল ফসফেট | এখন দেখা যাক ফ্যাট বা 
চর্বি দেহের কোন্‌ কাজে লাগে | একটু আগেই জেনেছি যে আমাদের দেহের 
প্রয়োজনীয় শক্তির বেশ কিছুটা পাওয়া যায় চর্বি পুড়িয়ে | চর্বি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ. 
্ত্যঙ্গকে স্বস্থানে ধরে রাখে, দেহের গঠনে সাহায্য করে | চর্বিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন 
ভিটামিন "এ", "ডি", "ই", ও "কে" চর্বি থেকেই পাই | এ ছাড়া দেহের জন্য অতি 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ফ্যাটি আাসিড (লিনোলেইক, লিনোলেনিক, এরাকিউনিক) এই চর্বি 
থেকেই পাওয়া যায় | ভোজ্য তেলের কিছু আসে উদ্ভিদ থেকে, যেমন সূর্যমুখী, তিল, 
কার্ডির তেল । এগুলোতে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি আযাসিড বেশি পরিমাণে থাকে | আবার 
প্রাণীজ চর্বি যেমন ঘি, মাখন কিংবা শুয়োরের চর্বিতে ভিটামিন বেশি থাকে | 

নার ঠনে প্রয়োজনীয়তা 
তাহলে দেখা যাচ্ছে রসনা পরিতৃপ্ত করা ছাড়াও দেহ-গঠনে তেলের প্রয়োজনায়ত 
আছে । arena Haire য়োজনীয় শক্তির ৩% আসে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি ত্যাসিড 
(Essential Fatty Acid) থেকে | এর অভাবে চামড়ার অসুখ হতে পারে | নারকেল 


৯১ 


তেল ও পামতেল ছাড়া অন্যান্য তেলে এই ফ্যাটি আযাসিডের হার সন্তোষজনক | 
ভারতের উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে ভোজ্য তেল বলতে সর্ষের তেলকেই বোঝায় | বিকল্প 
বলতে রেপসিড তেল, দক্ষিণাঞ্চলে তিল ও নারকেল তেল | পশ্চিমাঞ্চলে ব্যবহৃত হয় 
বাদাম তেল | এছাড়া কার্ডির তেল, ভুট্টার তেল, সূর্যমুখী বীজের তেল ও সয়াবীন 
তেলের কথাও আমরা জানি | সরষের তেলের বিকল্প হিসেবে বাজারে এসেছে 
রেপসিড তেল | \ 

বিশেষজ্ঞদের মতে আপাতদৃষ্টিতে, আলাদা মনে হলেও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এই 
দুই তেলের কোন পার্থক্য নেই | এই দুটিই একই ধরনের তৈলবীজ থেকে তৈরি হয়, 
যার বৈজ্ঞানিক নাম ব্ৰসিকা ক্যাম্পেসট্ৰিস ৷ সরষের তেলে বীব৷ হয় আযালাইন আইসো 
থায়োসায়ানাইড থাকার জন্য | রেপসিডের সঙ্গে সরষের তেলের এটুকুই পার্থক্য । 
রেপসিড তেলে এই রাসায়নিক পদার্থটি মিশিয়ে দিলে সেটা সর্ষের তেলের বর্ণ ও 
গন্ধ পাবে | যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টি প্রযুক্তি বিভাগ মনে করেন 
রেপসিড তেলে রান্না খাবারে থাইওসায়ানেট, আইসোসায়ানেট ও নাইট্রাইল জাতীয় 
বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয় | তবে যেহেতু আমাদের দেশে তেল গ্রহণের পরিমাণ খুব 
কম, সে জন্য এই ক্ষতি কখনোই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয় না | তবে তেল সরষে 
বা রেপসিড যারই হোক না কেন তা পরিশোধনের পরই খাওয়া উচিত | 


অপরিশোধিত তেলে হাইড্রোসায়ানিক জ্যাসিড থাকে, যার ফলে দেহে নানা 
বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে | সরষে কিংবা রেপসিড তেলের 'ত্যালাইন আইসোথাই 
য়োসায়ানাইড ভেঙেই এই বিষাক্ত পদার্থটি তৈরি হয় | আমরা যে সব তেল ব্যবহার 
করি তার সবগুলোর মধ্যেই রয়েছে সম্পৃক্ত ফ্যাটি আ্যাসিড (Saturated Fatty 
Acid)) | অতিরিক্ত গ্রহণ করলে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হার্টের 
অসুখ হতে পারে (Coronary Heart Disease) | 
নারকেল তেলে ৯০% সম্পৃক্ত ফ্যাটি ত্যাসিড থাকে, তাই খাদ্য হিসাবে একে বর্জন 
করাই উচিত | সরষে ও রেপসিডে এদের পরিমাণ মাত্র ৫৬% | তবে এ দু'ধরনের 
থাকে | এটিও নাকি হার্টের অসুখ বাধাতে 
তলঢা খাব ?'যাতে হাত দেব তাতেই তো নানা 


ইদানিং পামতেল খাবার খুব প্রবণতা দেখা দামে সন্তা, রেশনেও 
মিলছে | কিন্ত প্রশ্ন হলো এটা কতটা দাত 


ক্ষতিকর প্রবণতা প্রতিহত হয় | এছাড়া এতে মাত্র ৩ মিলিগ্ৰাম ক্লোরেস্টের থাকে, 
কে.জি. প্রতি শক্তি পাওয়া যায় 


৯ কিলো ক্যালরি | এই তেল সহজপাচ্য, দীর্ঘদিন 


৯২ 


রেখে দিলেও কটুগন্ধ হয় না আ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন-ই থাকার জন্য | 
তেলে ভেজাল 

এতো-নতুন কিছু নয় | শুধু তেল কেন নিত্যব্যবহার্য প্রত্যেকটি জিনিসেই ভেজাল 
মেশানো হচ্ছে | আমরা এতে অভ্যস্তও হয়ে গেছি | হৈ চৈ পড়ে তখনই যখন এই 
ভেজাল জীবনাশঙ্কার কারণ হয়ে দাড়ায় | যেমন হয়েছে ১৯৮৮তে বেহালার ঘটনা | 
১৯৭২-এ দমদমে তেলের সঙ্গে টি-সি-পি মেশানোয় পক্ষাঘাত জাতীয় রোগ দেখা 
গিয়েছিল | ১৯৮৩তে শেয়ালকাটার তেল মেশানোয় দিল্লি, রাজস্থান ও হরিয়ানায় 
বেরিবেরি দেখা গিয়েছিল | ১৯৮৮তে বেহালার ঘটনা কেউ-ই ভুলে যায়নি | 
ভোজ্য তেলের সঙ্গে সম্ভার ক্যালোফিলিয়ান বা ক্যাস্টর তেল মেশানোর কথা 
শোনা গেছে | বনস্পতি তেলে "বিফ্ট্যালো"ও নাকি মেশানো হয় । ট্রাই ক্রিসাইল 
ফসফেট (টি-সি-পি) প্রধানত প্লাস্টিক প্রস্তুতির কাজে লাগানো হয় । প্লাস্টিক পাত্রে 
রাখার ফলে তেলে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে | সে জন্য তেল সব সময় টিনের 
পাত্রে সংরক্ষণ করাই উচিত | 

রেপসিড তেলে ঝাঝ আনার জন্য আ্যালাইন আইসো থায়োসায়ানাইড. মেশানো 
হয় সে কথা আগেই বলেছি | এটা ভেঙে যে হাইড্রোসায়ানেট গ্যাস উৎপন্ন হয় তার 
থেকে মগজ ও স্নায়ু আক্রান্ত হয়ে পক্ষঘাত হতে পারে | রিফাইনড রেপসিড তেলে 
অবশ্য এসব সম্ভাবনা নেই বললেই চলে | কিন্তু খালি চোখে দেখে তো আর রিফাইনড 
বা আনরিফাইনড বোঝার উপায় নেই, ভরসা ব্যবসায়ীরা | যাদের অসাধুতা আর 
লোভের শিকার কিছু হতভাগ্য মানুষ | ১৯৫৪ সালে কেন্দ্ৰিয় সরকার ভেজাল নিরোধক 
আইন প্রণয়ন করেছেন | কিন্তু সেই আইনের ফাক ফৌকর দিয়ে তেজালকারীরা 
ঠিকই রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন | 

যাই হোক কথায় বলে "চাচা আপন প্রাণ বাচা" | কাজেই নিজের প্রাণ বাচাতে 
নিজেকেই সাবধান হতে হবে | তেল যতটা সম্ভব কম খাবেন | ঘাটতি পুষিয়ে 
নেবেন ফ্যাট আছে এমন অন্যান্য খাবার থেকে | সরষের তেল বা রেপসিড তেল 
যা-ই খান না কেন, কোন বিশ্বস্ত দোকান থেকে টিনের পাত্রে তা কিনবেন | একবার 
ব্যবহৃত তেল বারে বারে ব্যবহার করবেন না | তৈলেতাজার দোকানে দেখবেন 
আগে থেকে রাখা চপ বা ফুলুরি আপনার সামনেই আগের তেলেই আবার ভেজে 
দেবে = এ ভাজা বিষ ছাড়া নয় | oa 

তাজাভুজি চলবেন | পাত্রে কক্ষনো তেল রাখবেন 
রি যত পারেন লাক 
শা । তবু সাবধানের তো মার নেই | 


৯৩ 


বিভিন্ন তেল ও চর্বিতে ফ্যাটি 
আযাসিডের (লিনোলেইক জ্যাসিড) 
উপস্থিতির শতকরা হার [গ্রাম %) 


Sih ARE -২ ৫-৬% 
২। বনস্পতি -৬ |[|২৷ রেপসিড তেল = ৫-৬% 
Ol সর্ষের তেল -২০ |৩৷ কার্ডির তেল - ৫-৬% 
৪| সূর্যমুখী বীজের তেল = ৪৮ | ৪। বাদাম তেল - ১৯% 
৫| বাদাম তেল = ২৮ |৫।| পাম তেল = ৫০% 
৬। তিলের তেল - 8৫ | Ul নারকেল তেল = ৯০% 
৭ ৭ ৬-১২% 
৮ 

৯ 


অযথা তেল দেবেন না 
এই প্রবন্ধের শিরোনাম শুনে যে কেউ পাল্টা বলতে পারেন 'অযথা জ্ঞান দেবেন 


না 1 অপ্রয়োজনে কোথাও যে তেল মর্দন করতে নেই একথা পাগলেও জানে | 


কাজেই সে কথা কাউকে আর গায়ে পড়ে শেখানোর দরকার নেই | কিন্তু এ তেল সে 
তেল নয়, আতেল তো নয়ই | এ 


বেশ আয়েস করে গায়ে, হাতে, 
হলে সে ব্যাপারে আমার 


খাটি তেলের উপকার আছে | ত্বকের পুষ্টির জন্য রোদ থেকে দেহে ভিটামিন 


আরেকটি দৃশ্যের কথা বলি | স্নানের আগে কানে, নাকে আমরা অনেকেই তেল 
দিই | কানে ব্যথা হলে তো কথাই নেই । মায়েরা তেল গরম করে বাচ্চার কানে 
চুকিয়ে দেন | বাচ্চাতো পরিত্রাহি চিৎকার করে পাড়া মাথায় করে তোলে | শেষে 


৯৪ 


কান্নাকাটি করে ঘুমিয়ে পড়ে | আমাদের ধারণা হয় গরম তেলই কানের ব্যথা 
কমিয়ে দিয়েছে | কিন্তু সত্যিই কী তাই ? কানে তেল দেওয়া কী উচিত ? সোজা ও 
সংক্ষিপ্ত উত্তর না, কখনোই না | কেন না ? কারণ তেল কানের কোন উপকার করে 
না | তেল দিয়ে কানের ময়লা তো পরিষ্কার হয়ই না, উপরন্তু আরও ময়লা জমে-। 
দু'চার মিনিট অপেক্ষা করে দেখবেন তেলের মধ্যে ময়লা আটকে গেছে । তেল দিলে 
ময়লা আরও বেশিই জমে, বিশেষত কানে | কাজেই ময়লা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে 


তেলের কোন ভূমিকা নেই | 


নানা কারণে কান ব্যথা হয় | সেই কান ব্যথার কারণ না জেনে গরম তেল কানে 
দিলে কানের ক্ষতি হতে পারে, এমনকি শুনতে অসুবিধাও হতে পারে | তবে যে 
কোন গরম জিনিসের স্পর্শে একটা সাময়িক আরাম বোধ হয় | এজন্য কানে গরম 
তেল না দিয়ে নুনের বা কাপড়ের পুঁটলি গরম করে সেঁক দেবেন ওপর থেকে | 

নানা কারণে আমাদের কানের ব্যথা হতে পারে | সবচেয়ে বড় কারণ কানে 
খোল জমা | এ ছাড়া কানে ফোড়া, ঠান্ডা লাগা, আঘাত লাগা, পটকার শব্দ বা কানে 
কিছু ঢুকিয়ে ফেললেও কান ব্যথা হতে পারে | এই ব্যথা কমানোর ক্ষেত্রে তেলের 
কোন ভূমিকা নেই | একমাত্র ডাক্তারবাবুই কান ব্যথার পিছনে সঠিক কী কারণ 
আছে তা নির্ণয় করতে পারবেন | সেইমত চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে | কানে খোল 
জমলে যে কানের ড্রপ দিতে হবে, কানে ঘা হলে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ড্রপ প্রয়োজন 
হবে আবার কানে কিছু ঢুকিয়ে ফেললে ড্রপের কোন দরকার নেই । ডাক্তারবাবু বার 
করে দিলেই ব্যথা কমে যাবে | অনেকে বাড়িতে থেকে যাওয়া পুরানো কানের ড্রপ 
কানের ব্যথা হলেই ব্যবহার করেন | এটা কখনোই করবেন না ডাক্তারবাবুকে 
জিজ্ঞাসা না করে | কানে পুঁজ হলে, পুঁজের মধ্যেই ড্রপ দেবেন না |*পরিষ্কার তুলো 
তিন চার ড্রপ পর পর কানের AUCH ঢেলে দিন | দেখবেন যেন ড্রপারের মুখ 
কানে না লাগে | ড্রপ দেবার পর রোগীকে কয়েক মিনিট কান ওপরের দিকে কাত 
করে রাখতে বলবেন যাতে ড্রপ গড়িয়ে না বাইরে আসে | 

অনেক কথাই তো লিখলাম জ্ঞান দেবার ঢঙে | এবার আপনাদের হয়ে নিজেকেই 
একটা প্রশ্ন করি, রাত বিরেতে তো আর হাতের কাছে ডাক্তার পাব না, আপনি 
কানে তেল দিতেও না করছেন কানে ব্যথা হলে করবো কি? সেঁক্‌ করুন, নুন বা 
কাপড়ের পুটুলি দিয়ে সঙ্গে আ্যাসপিরিন জাতীয় কোন ব্যথা কমাবার ওষুধ ত্যান্টাসিড 
সহ খান | রাত পোহালে ডাক্তারের কাছে যান | মনে রাখবেন আর যেখানেই দিন 
কানে অযথা তেল দেবেন AT | 


রোগটা যখন হাম 

ছেলেবেলায় একবারও হাম হয়নি এমন লোক খুব কমই আছেন | এ রোগ 
অবশ্যই শিশুদের হয়, যেহেতু তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ৷ বসন্ত ও গ্রীষ্মে 
এ রোগের সংক্রমণ বেশি | এ রোগ ভাইরাস ঘটিত | কাজেই ছোঁয়াচে । আপাত 
নিরীহ এই রোগটিতে ১০০ জন আক্রান্ত হলে ৫ জন মারা যায় । 
কাদের হয় ? 

তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের এ রোগ বেশি হয় ! রোগ ছড়ায় হাটি, কাশি 
ও রোগীর ব্যবহৃত জিনিসপত্র থেকে | র্যাশ বেরোনোর ঠিক জাগে ও বেরোনোর 
সময় রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা সব থেকে বেশি | একবার হলে বাকি জীবনে 
সাধারণত এ রোগ হয় AT | অপুষ্ট ও নোংরা পরিবেশে যে সব শিশু থাকে তাদের 
মধ্যে হাম বেশি হয় | সপ্তাহ দুয়েক এ রোগ থাকে । 
উপসর্গ 

১) রোগের শুরুকে বলে “ক্যাটারাল স্টেজ" বা “প্রি-ইরাপটিভ স্টেজ" অর্থাৎ 
র্যাশ বেরোবার আগের অবস্থা | সর্দি, কাশি, নাক দিয়ে জলপড়া, হাচি, চোখ লাল 
হওয়া, Sa, গা ম্যাজম্যাজ করা ইত্যাদি উপসর্গ দিয়ে রোগ শুরু হয় । পরের দিন 
মুখের ভেতরে ছোট লালাত গুটি দেখা যায় | এদের বলে “কপলিক স্পট” | গলা 
ব্যথা হয় | গলা বসে যায় । খেতেও কষ্ট হয়| এই প্রথম পর্ব তিন চার দিন 
থাকে | 

২) দ্বিতীয় পর্বকে বলে “ইরাপটিভ স্টেজ" অর্থাৎ যে স্টেজে র্যাশ বার হয় | 
শর বাড়তে থাকে, মাথা ব্যথা, চোখ ব্যথা, চোখ মুখ লাল হওয়া, গ্র্যান্ড বৃদ্ধি 
নানা উপসর্গ থাকে | চতুর্থ দিনে র্যাশ বার হয় | প্রথমে কপালে কানের পিছনে ও 
মুখে দেখা যায় | এর পরের দিন সারা শরীরে র্যাশ বার হতে থাকে | ২/৩ দিন 
পর থেকে র্যাশ কমতে শুরু করে | অন্যান্য উপসৰ্গও কমে আসে | ৭-৮ দিন পর 
থেকে রোগীর অবস্থা স্বাভাবিক হতে থাকে | 
চিকিৎসা ও সাবধানতা 

১) কমপক্ষে দু'সপ্তাহ রোগীকে অন্যদের থেকে আলাদা রাখা উচিত | 
পোশাক-আশাক, বাসনপত্র সব আলাদা করতে হবে | তিন সপ্তাহের আগে শিশুকে 
ফুলে পাঠানো উচিত নয় | 

২) যে কোন সহজপাচ্য, র খাবার দেওয়া যেতে পারে | জ্বরের মুখে ভাত 
15৮74782588 
খাওয়া উচিত | বেশি পায়খানা হলে ইলেকট্রোলাইট পাউডার ১ গ্লাস জলে দুই 


৯৭ 


| স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা - ৭ 


চামচ গুলে খেতে হবে বারে বারে | 

৩) চোখের ও মুখের যত্ন নিতে হবে | স্যালাইন ওয়াটার বা নুন জল 
দিয়ে বারে বারে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে | চোখে যন্ত্রণা হলে ও বেশি লাল 
হলে ডাক্তারের পরামর্শ মত ত্যান্টিবায়োটিক “আইড্রপ” ব্যবহার করতে হবে | 
ত্যান্টিসেপটিক লোশন দিয়ে গারগল করতে হবে | পেটের গন্ডগোল দেখা দিলে 
ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে | 


৪) অন্যান্য চিকিৎসা উপসর্গ অনুযায়ী করতে হবে | জ্বর, ব্যথা, কাশির জন্য 
ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে | ত্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার রোগীর অবস্থার উপর 
নির্ভর করে | 

৫) হাম হলে শিশুর দেহে ভিটামিন 'এ'-র ঘাটতি সাধারণত দেখা দেয় | এজন্য 


খাদ্যে “এ” ভিটামিন রাখতে হবে | প্রয়োজনে ট্যাবলেট বা ইনজেকশন নিতে 
হবে । 


জটিলতা 
দেহের এমন কোন অংশ নেই যেখানে হাম থেকে জটিলতা সৃষ্টি হতে না 


পারে | শিশুদের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভীষণ ভেঙে পড়ে । ফলে যে কোন 
রোগে তারা আক্রান্ত হতে পারে | অতএব মায়েরা সাবধান | 


১) শ্বাস পথের অসুখ - ল্যারিনজাইটিস, ব্রংকাইটিস্‌, নিউমোনিয়া প্রভৃতি নানা 
কারণে শিশুর শ্বাসকষ্ট দেখা দিতে পারে | 


২) হার্টের অসুখ - হার্টের বিভিন্ন স্তরে প্রদাহ অর্থাৎ এন্ডোকার্ডাইটিস্‌, 
পেরিকাৰ্ডাইটিস্‌ ইত্যাদি হতে পারে । 5 


৩) চোখ = কনজাংটিভাইটিস্‌, কর্নিয়াল আলসার ইত্যাদি । 
8) স্নাযুঘটিত = এনকেফেলাইটিস্‌ ও মায়িলাইটিস্‌। 


৫) এ ছাড়া চর্মরোগ, কানের রোগ, পেটের রোগ, কিডনির গন্ডগোল, কি না 
হতে পারে | 


কাজেই হাম রোগটা মোটেই হেলাফেলার নয় | এর প্রতিষেধক টিকা 
বেরিয়েছে | যে কোন সরকারি হাসপাতালের বহির্বিভাগে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এ জন্য 
পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে | বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী নয় থেকে পনের 
মাস বয়সের বাচ্চাদের হামের টিকা দেওয়া উচিত | শতকরা ৯৫ জন শিশুর ক্ষেত্রে 
এই টিকা ১৫ বছরের জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে | 


কিছু প্রশ্ন 
শিশুর হাম হলে মায়েদের মনে নানা প্রশ্ন জাগে | সেগুলোর উত্তর দিচ্ছি | 
১) হাম হলে বাড়িতে কী মাছ, ডিম, ঢোকা বারণ ? - কখনোই নয় | যে 


৯৮ 


কোন পুষ্টিকর খাদ্য ভালো করে সেদ্ধ করে বা আদাবাটা ঝোল দিয়ে শিশুকে 
খাওয়ানো যেতে পারে | 


২) মাসি-পিসি ও হাম কী একই রোগ ? - না | মাসি-পিসি সদ্যোজাত শিশুর 
এক ধরনের চর্মরোগ | এর সঙ্গে হামের সম্পর্ক নেই | 

৩) মেথি ভেজানো জল খাওয়ালে কী র্যাশ তাড়াতাড়ি বার হয় ? _ এ ধারণার 
কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই | র্যাশ যা বেরোবার নিজের থেকেই বার হয় | জোর 
করে কিছু খাইয়ে তা বার করা যায় না । 

8) হাম হলে কী গায়ে জল লাগাতে নেই ? - গরম জলে শিশুকে ভালো করে 
গা স্পঞ্জ করাতে হবে | ঠান্ডা জলে মাথা ধোয়াতে হবে | র্যাশ কমে গেলে গরম- 
ঠান্ডা জলে স্নান করানো যেতে পারে । 


জন্ডিস ও মালামাহাত্ম্য 

ছোটবেলায় আমার একবার ন্যাবা হয়েছিল, মানে জন্ডিস | আমাদের গৃহ- 
চিকিৎসক নির্দেশ দিলেন শুক্তো আর সেদ্ধ খেতে, সঙ্গে আখের রস আর সম্পূৰ্ণ 
বিশ্রাম | দু'চারটে ওষুধও দিয়েছিলেন | আমার ঠাকুমা এতে ভরসা করতে না পেরে 
আমায় দর্জিপাড়ার মিত্র বাড়ি গিয়ে এক মালা গলায় পরিয়ে আনলেন | এই মালা 
নাকি সাত দিনের মধ্যে দেহের সব হলুদ শুষে নিয়ে লম্বা হয়ে গলা থেকে কোমর 
বেয়ে পা দিয়ে নেমে যাবে | বেশ থ্িলিং ব্যাপার | সকাল বিকেল দু'বেলা খেয়াল 
রাখছি - মালা বাড়ছে কিনা ! হ্যা, বাড়ছে, সত্যিই বাড়ছে | দিন তিনেকের মধ্যে 
কোমর পর্যন্ত নেমে এলো | কিন্তু তারপর আর মালা বাড়ে না | তবে যে ওরা 
বললো পা বেয়ে নেমে যাবে | দিন দশেক পার হয়ে গেল | আর ধৈর্য রাখা যাচ্ছে 
না | হঠাৎ একদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি মালা নেই | গলায় নেই, 
বিছানায় পড়ে আছে। ঠাকুমাকে বলতেই তিনি বললেন, মালা দেহ থেকে সব 
কামলা শুষে নিয়ে তবে পা বেয়ে নেমেছে.। এ হলো ARGS মালা | তাই তো | 
একেবারে অব্যর্থ ফল | -অনেকে আবার ব্যবহার করেও দেখেছেন আমার মতো | 
ফলে বিশ্বাস দুঢ়তর হয়েছে | আসুন না আমার এবং আপনাদের এই AWD বিশ্বাসকে 
একটু চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে নেড়েচেড়ে দেখি । 
জভিস কী ? 

প্রথমেই বলি জন্ডিস কোন রোগ নয়, রোগের লক্ষণ মাত্র | আমাদের রক্তে 

গ্লাবিন থাকে, যে জন্য রক্তের রঙ লাল | রক্তের লোহিত রক্তকণিকা বা R.B.C. 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভেঙে গিয়ে তৈরি হয় হলুদ রঙ-এর বিলিরুবিন কণা । 
এই বিলিরুবিন লিভার থেকে পিত্তনালী হয়ে অন্তরে আসে | দেহের নানা বিপাকীয় 
কাজে অংশ নেয় | অধিকাংশ বিলিরুবিন এরপর মলের সঙ্গে বার হয়ে যায়, যে 
জন্য মলের রঙ হলুদ | বাকিটা আবার লিভারে যায়, সেখান থেকে কিডুনি হয়ে 


৯৯ 


মৃত্রের সঙ্গে দেহ থেকে বেড়িয়ে যায় | যদি কোন কারণে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি 
ব্যাহত হয় তবে বিলিরুবিন রক্তে বেশি পরিমাণে জমতে থাকে, সেখান থেকে 
ছড়িয়ে পড়ে দেহত্বক ও মিউকাস মেমবেনে (cat বিশ্লী) | সুস্থ মানুষের দেহে ১০০ 
সিসি রক্তে ০২ থেকে ০৮ at, বিলিরুবিন থাকে । সামান্য বৃদ্ধি পেলে প্রাথমিক = 
অবস্থায় ধরা যায় না, তবু কিছু উপসর্গ যেমন, অখিদে, অবসাদ এসব দেখা দেয় | 
একে বলে লেটেন্ট পিরিয়ড | কিন্তু বিলিরুবিনের মাত্রা ২ মি.গ্ৰা, ছাড়িয়ে গেলে 


চোখ, দেহের চামড়া, প্রস্রাব সব হলুদ হতে শুরু করে, তখন আর কারো বুঝতে | 
অসুবিধা হয় না যে রোগটা জন্ডিস | 


কেন হয় ? 
জন্ডিস হয় নানা কারণে £- 
১) যদি লোহিত রক্তকণিকা দ্রুত হারে ভাঙতে থাকে | 


২) যদি কোন কারণে পিত্তনালী রুদ্ধ হয় - যেমন, গলক্লাডারে স্টোন কি 
অগ্যাশয়ে ক্যানসার । 


৩) যদি লিভার অসুস্থ হয়ে পড়ে । 


8) বিভিন্ন ওষুধ ও বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায়, যেমন ইথিলিন, ক্লোরোফর্ম, 
আর্সেনিক, হ্যালোথেন, জ্যালকোহল, প্যারাসিটামল, সালফার ও 


৫) জন্মগত কারণ — গর্ভাবস্থায় মায়ের জন্ডিস হলে সদ্যোজাত সন্তানেরও জঙ্ডিস 
হতে পারে | 

৬) পিত্তনালীতে বা লিভারে ব্যাক্টেরিয়ার সংক্রমণ | 

৭) অত্যধিক মদ্যপান | 


৮) ভাইরাসের আক্রমণ - যাকে বলে ভাইরাল হেপাটাইটিস্‌। এর আবার দুটো 
ভাগ = ইনফেকটিত হেপাটাইটিস (ভাইরাস-এ) ও সিরাম হেপাটাইটিস (ভাইরাস-ি) 
উপসর্গ 

অধিদে, গা বমি ভাব, অল্প হর, পেটে ব্যথা, অবসাদ ও সিগারেট খেতে 
অনীহা ; প্রাথমিক পর্যায়ে এসব উপসৰ্গ দেখা দেয় | চলে আট দিন এর পর 
চোখের সাদা অংশ এবং দেহের চামড়া হলুদ হয়ে ওঠে প্র্াবের রঙ হলদে 
দিতে পাতু মত হয় ! পায়খানা অনেক সময় সাদা হয় ও দেহে চুলকানি 


ক্ষেত্রে) | অখিদে বা বমিভাব এসময় কমতে 


লাগলো, পেটে ব্যথা করলো ইত্যাদি | একে বলে পোস্ট হেপাটাইটিস্‌ সিনড্রোম | 
শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে এটা বেশি হয় | 


জণ্ডিস কী ভাবে ছড়ায় ? 

১) ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস্‌ ৪- ভাইরাস ‘এ’ আক্রান্ত রোগীর মলের সঙ্গে 
নিৰ্গত হয়ে নোংরা, দূষিত জলে মিশতে পারে | সেই জল পান করলে এ রোগ 
ছড়ায় | খাদ্যের সঙ্গেও এ রোগ ছড়াতে পারে | কাজেই বাড়িতে কারো জন্ডিস হলে 
প্রত্যেকের জল ফুটিয়ে খাওয়া উচিত | কাঁচা শাকসবজি ভালো করে ধুয়ে নিতে 
হবে | রাস্তাঘাটে জল বা খোলা খাবার কোন সময়ই খাওয়া উচিত নয় | 

২) সিরাম হেপাটাইটিস্‌ £ ভাইরাস “বি' সংক্রামিত হয় আক্রান্ত রোগীর রক্ত 
থেকে এবং শরীরের জলীয় অংশ থেকে | রক্ত দেবার সময় ইন্জেকশনের lA 
সাহায্যে এই ভাইরাস দেহে প্রবেশ করে | আক্রান্ত ব্যক্তির সিগারেট বা খাবার 
খেলে বা তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলেও এ রোগ সংক্রামিত হতে পারে | 
ইনফেকটিভ হেপাটাইটিসের সঙ্গে এর পার্থক্য রক্তে অস্ট্রেলিয়ান র 
উপস্থিতি | এই ভাইরাস বড় ভয়ংকর | আক্রান্তদের শতকরা তিরিশ-চল্লিশ জন এতে 
মারা যান | কাজেই সাবধান হওয়াটা জরুরি | ডিস্পোসেবল্‌ সিরিঞ্জ ও নিডল 
ব্যবহার করা উচিত | ভালো ব্লাড ব্যাংক ছাড়া রক্ত ব্যবহার করা উচিত নয় | 
চিকিৎসা 

প্রথমেই বলি ভাইরাস ঘটিত অসুখের বিশেষ কোন চিকিৎসা নেই | বিশ্রাম ও 
খাওয়া দাওয়ায় সাবধানতাই বড় কথা | তবে যদি ভাইরাস ছাড়াও অন্য কোন 
কারণের জন্য এটা হয় যেমন পিত্তনালীতে পাথরের জন্য বা কোন ওষুধ বিষুধ 
থেকে, চিকিৎসাও সেইমত হবে | দেহের সব উপসর্গ চলে যাবার পরও সপ্তাহ 
দুয়েক বিশ্রাম নেওয়া উচিত | ভিটামিন ছাড়া অন্য কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই । 
বেশি বাড়াবাড়ি হলে অনেক সময় ডাক্তারবাবুরা স্টেরয়েড দেন | মহিলাদের জন্য 
বলি, জণ্ডিসে আক্রান্ত হবার সময় থেকে মাস ছয়েক কোন গর্ভনিরোধক পিল খাওয়া 
উচিত নয় | মদ্যপায়ীদেরও মাস ছয়েক মদ্যপান বন্ধ রাখা উচিত | 

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কিছু সাবধানতা নিশ্চয়ই অবলম্বন করতে হবে | ফ্যাট 
জাতীয় খাবার, যেমন তেল, ঘি এড়িয়ে চলতে হবে | অন্ততপক্ষে দু'চার মাস | 
| সারাজীবনের জন্য বন্ধ করার কোন প্রয়োজন নেই | গ্ুকোজ, আখের রস, খাওয়া 
ই যেতে পারে | যাদের সামর্থ্য নেই তারা পেট তরে ডাল, ভাত, সেদ্ধ খেতে 
পারেন | অনেকের ধারণা এ সময় খুব বেশি পরিমাণে খাওয়া দরকার | কিন্তু 
প্রাথমিক পর্যায়ে যেহেতু লিভার কমজোরি থাকে সেহেতু বেশি প্রোটিন দেওয়া উচিত 
লয় । ees কমতে থাকলে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ানো উচিত | যাই খাওয়া হোক 
না কেন, তা যেন সহজপাচ্য হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে | তবে জত্ডিসের 


সব থেকে বড় চিকিৎসা কিন্তু পরিপূর্ণ বিশ্রাম | 
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পরিণতি 

অনেকেই জন্তিসকে কোন রোগ বলেই মনে করেন না ৷ বিশ্রাম না নিয়ে কাজকর্ম 
সবই চালিয়ে যান | এর পরিণতি কিন্তু মারাত্মক | এ রোগ নিঃশব্দে বহু জীবনকে 
অকালে শেষ করে দিয়েছে | সব সময় ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত | রক্ত 
পরীক্ষা করে, বিলিরুবিনের মাত্রা নির্ণয় করলে বোঝা যায় রোগটা কোন্‌ পর্যায়ে 
আছে | দু'চার মাস ব্যবধানে এ রোগ হলে বা রক্ত নেবার পর হলে অবশ্যই 
সাবধান হতে হবে | বহুক্ষেত্রে এই রোগ YO কারণ হতে পারে | লিভার ও 
কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে | হাত, পা ফুলে পেটে জল জমতে পারে । রোগী ভুল 
বকতে পারে, অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে | যাকে বলে হেপাটিক কোমান্টেজ | এসব 
চিকিৎসা অবশ্যই হাসপাতালে করা হয় | কাজেই রোগটাকে না পাত্তা দেবার কোন 
কারণ নেই | তবে জণ্ডিসের প্রাথমিক চিকিৎসা সব সময়. বাড়িতেই করা যায় | 
বারে বারে জন্ডিস হলে লিভার ফাংশান টেস্ট করানো উচিত এবং বিশেষজ্ঞের 
পরামর্শ নেওয়া উচিত | 
সাবধানতা 


আগেই বলা হয়েছে “ইনফেক্টিত হেপাটাইটিসের' ক্ষেত্রে জল ও খাদ্য সম্বন্ধে 
সাবধানতা এ রোগকে আটকাতে পারে 1 সিরাম হেপাটাইটিস্‌ আটকানোর জন্য ব্লাড 
ব্যাংকগুলোর উচিত ভালো করে রক্তদাতাদের পরীক্ষা করা, শুধু মুনাফার জন্য যার 
তার রক্ত গ্রহণ না করা, বেশি পুরনো রক্ত বিক্রি না করা, সিরিঞ্জ ও নিডল সব 
সময় শ্টেরিলাইজড্‌ করা বা ডিস্পোসেবল্‌ ব্যবহার করা | 

জতিসের প্রতিষেধক টিকা আই. এস. জি. (ইমিউন সিরাম গ্লোবিউলিন) এবং এইচ. 
বি,আই.জি. ( হেপাটাইটিস বি ইমউনো টম 11৮1 
TAS নেওয়া যেতে পারে | ডাক্তার, নার্স, রোগীর আত্মীয় পরিজন, জত্ডিস 


তাও সয়ে IPR সান, ব্লাড ব্যাংক কলী সবারই প্রতিষেধক টিকা নেওয়া 
ভালো | 


কোন কাজে লাগে না | অথচ এই ডালকে টুকরো করেই ন্যাবার মালা গাথা হয় | 
যার কোন ওষুধি গুণই নেই | আপাং বা অপমার্গ গাছ পেটের অসুখে এবং সর্দি 
কাশিতে কাজ দেয় | কিন্তু জর্ভিসে এদের কোন ভূমিকা নেই | তৃঙ্গৱাজ বা মার্কব 
লিভারের নানা অসুখে ব্যবহৃত হলেও ন্যাবা সারাতে এদের কোন ভূমিকা নেই 
বলেই কবিরাজ ও ভেষজ বিজ্ঞানীরা মনে করেন | আয়ুর্বেদ মতে পিত্ত শীতলকারক 
কুলেখাড়া, কালমেঘ, হরিতকি, তুলসী, হলুদ এসব ন্যাবা সারাতে সাহায্য করে | 
এক্ষেত্রে বামনহাটি, SHAT বা আপাং-এর কোন স্থান নেই | অথচ মালা গাথতে 
এদের ডালকেই ব্যবহার করা হচ্ছে | আর তাছাড়া আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্রে এমন কোন ওষুধের 
বিধান নেই যা ধারণ করলেই ন্যাবা পালাবে ! যে গুলোর নাম করলাম সেগুলো 
অবশ্যই রোগীকে খাওয়াতে হবে | তাবিজ, কবচ করে ঝুলিয়ে রাখলে কাজ হবে না | 
তাহলে মালা বাড়ে কী করে ? 

এখানেই বামনহাটি, ভূঙ্গরাজ বা আপাং গাছের ডাল নির্বাচনের বিশেষত্ব | মালা 
বাড়ার ম্যাজিকটা রয়েছে এই ডালগুলো বাঁধার কৌশলে | যে ধরনের ফাস বা 
গিটগুলো দিয়ে এই ডালের টুকরোগুলো বাধা হয় তাদের ইংরাজি নাম ‘শিফাৰ্সনট’ 
বা 'সেলার্সনট' | ডালের টুকরোগুলো গা ঘেঁসে ঘেঁসে এই নটের সাহায্যে বাধা 
হয় | সময়ের সঙ্গে ডালগুলো শুকিয়ে সরু হতে থাকে | সুতোর পাক টিলে হয়, 
ডালের টুকরোগুলোর মধ্যে ফাক বাড়ে, মালাও বাড়ে | যে সব গাছের ডাল নির্বাচন 
করা হয় তারা ফাঁপা থাকে, তাড়াতাড়ি শুকায় | বামনহাটির ডাল এদিক দিয়ে 
আদর্শ নির্বাচন | 

কাজেই এই হলো মালা বাড়ার ম্যাজিক । যে কোন মালাই একটা নির্দিষ্ট দৈৰ্ঘ অবধি 
বাড়তে পারে | তাই দেখা যায় মালা গলায় পরবার প্রথম দুই তিন দিনই যা বাড়ে, 
তারপর আর বাড়ে না, কারণ গিটগুলো ততদিনে সম্পূর্ণ আলগা হয়ে গেছে । শুধু 
জন্ডিস রোগী কেন, যে কোন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখলেই এ মালা বাড়বে | কয়েক 
বছর আগে ময়দানে বইমেলায় “উৎস মানুষ’ পত্রিকার স্টলে এই মালা ঝুলিয়ে রেখে 
তাদের বৃদ্ধি রহস্য জনসাধারণের সামনে 'ফাস করে দেওয়া হয়েছিল । প্রশ্ন উঠবে 
মালা বাড়ার রহস্য না হয় বোঝা গেল কিন্তু মালা হলুদ হয় কী করে ? আর জন্ডিস 
কমেই বা কী করে ? জন্তিসের রোগীর দেহে যে অতিরিক্ত বিলিরুবিন চামড়া ও 
tara ঝিল্লীতে জমা: হয় তা কখনোই ঘাম বা লালার সঙ্গে দেহত্বকের ওপরে আসে 
না। কাজেই এর সংস্পর্শে মালা হলুদ হয় না বা বিলিরুবিন শরীর থেকে টেনে 
নিয়েও হলুদ হয় না | শুকনো ডালের অংশ এমনই দেখতে 'হলদেটে ; যে সুতো 
দিয়ে গাথা হয় তার রঙও প্রায়শই হলুদ থাকে | বিশ্বাসী, সংস্কারাচ্ছন্ন মন এদেরকে 
আরো হলুদ দেখে আর ভাবে কিভাবে মালা ন্যাবাকে দেহ থেকে টেনে নিচ্ছে । 


অনেকে আবার সরষের তেল কুলকুচা করিয়ে বা মাথায় শেকড় বাকড় রেখে মনত 
পড়ে শরীর থেকে ন্যাবার বিষ বার করেন | এ প্রবন্ধ গড়ার পর পাঠকেরা নিশ্চয়ই 
আমার সঙ্গে একমত হবেন যে ন্যাবার কোন বিষ নেই, কাজেই পুরোটাই 
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বুজরুকি | 

আর মালা ধারণের সঙ্গে জন্ডিস কমার যে কোন সম্পর্কই নেই সে কথা তো 
আগেই বলেছি | এ রোগ সারে বিশ্রাম ও সঠিক খাদ্য নির্বাচনে | ন্যাবার মালা 
ধারণের সঙ্গে কিন্তু দু'তিন দিন তেল, ঘি, খেতে নিষেধ করা হয়| স্নানও বন্ধ 
রাখতে বলা হয় | অর্থাৎ প্রকারান্তরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিধানই দেওয়া হয় | 

আবার সেই ছেলেবেলার কথায় ফিরে যাই | ঠাকুমার কাছে কয়েক মাস আগে 
আবার জন্ডিস সারানোর গল্প শুনতে চেয়েছিলাম | ঠাকুমা স্মৃতি থেকে হুবহু সব 
বলে গেলেন | জয়ধ্বনি করলেন মালামাহাত্যের | সব শুনে আমি তাকে মালা রহস্য 
সবিস্তারে বোঝানোর চেষ্টা করলাম | ঠাকুমা খুব অপ্রসন্নভাবে বললেন, “বিশ্বাসে 
মিলায় কৃষ্ণ তক বহুদূর” | রক্ষে এই, সাই আমার ঠাকুমার মত অন্ধবিশ্বাসী নন । 


একজন পেশাদার: রক্তদাতার মধ্যেও এই ভাইরাস পাওয়া গেছে খোদ কলকাতায়] 
কাজেই এবার রোগটা নিয়ে একটু নড়েচড়ে বসতেই হচ্ছে । 


সত্তর দশকে আমর 


বেশি দেশে এ রোগ তার করাল থাবা প্রসারিত 
করেছে | কাজেই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার সময় আর নেই | 


এইড্স কী ? এলো কোথা থেকে ? 
উড এক ধরণের ভাইরাস ঘটিত রোগ | এইডদ্‌ মানে আ্যাকুমার্ড ইযুনো 
| ভাইরাসটির নাম হিউম্যান টি সেল লিঙ্কোট্রপিক্‌ ভাইরাস 


fg বা সংক্ষেপে মTLV-[[[.। ১৯৮৪ সালে 'লাক্মন্টাগনিয়ার গ্রুপ' নামে এক দল 
চিকিৎসা-বিজ্ঞানী প্যারিসের পান্ত ৰন 


গবেষক এক এইড্স রোগীর রক্ত থেকে HTLV-II! ভাইরাস আবিষ্কার করলেন | 
পরবর্তীকালে দেখা গেল এই LAV ও HTLV-II! সমগোত্রীয় ভাইরাস | সে জন্য এই 
ড্স ভাইরাস কে LAV-HTLV-III ভাইরাসও বলা হয় | ইদানিংকালে এই ভাই- 
রাসকে বলা হচ্ছে HIV. বা হিউম্যান ইমুনো ভাইরাস | 

এই ভাইরাস আমাদের রক্তে রোগ প্রতিরোধকারী Ty কোষকে প্রথম আক্রমণ 
করে | আফ্রিকার জায়ার প্রদেশের এক বিশেষ প্রজাতির বাদর, গ্রীণ মাংকির মধ্যে 
এই এইড্স ভাইরাস পাওয়া গেছে | যে সব জায়ারবাসী এই বদরের মাংস খায় 
তাদের রক্তেও এই ভাইরাস পাওয়া গেছে। কিন্তু আফ্কা থেকে কি করে এই ভাইরাস 
আমেরিকা -সহ অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ল তা কেউই সঠিক বলতে পারেন না | 


কাদের হয় ? 

আমেরিকায় বছর কয়েক আগে প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী - (১) 
সমকামী ও উভকামীদের মধ্যে এ রোগ হয় শতকরা ৭৮ ভাগ | (২) যারা নেশার জন্য 
ইন্ট্রাভেনাস ইন্জেক্শান নেন তাদের মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ | (৩) হিমোফিলিয়া- সহ 
বিভিন্ন রক্তের অসুখে আক্রান্তদের মধ্যে শতকরা ১ ভাগ | (8) মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে 
যারা যৌন সংসৰ্গ করে তাদের মধ্যে শতকরা ১ ভাগ ৫) নিয়মিত রক্তদাতা ও 
গ্রহীতাদের মধ্যে শতকরা ২ ভাগ | এইড্স রোগক্রান্ত মা, বাবাদের শতকরা ৭০ জন 
সন্তানের এ রোগ হয় | আমেরিকা, ইউরোপ আফ্ৰিকা ছাড়িয়ে এ রোগ এখন 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে | 
উপসর্গ 

উপসর্গ দেখে চট করে এ রোগ ধরা মুশকিল | এ ধরনের উপসর্গ অন্যান্য 
রোগেও দেখা দিতে পারে | অস্বাভাবিক ওজন হ্রাস এ রোগের বিপজ্জনক লক্ষণ | 
মাস দুয়েকের মধ্যে 8৪/৫ কেজি ওজন কমে যেতে পারে | এছাড়া সপ্তাহাধিক একটানা 
ঘুস ঘুসে ভ্বর, শুকনো কাশি, দীর্ঘস্থায়ী পেট খারাপ, বিভিন্ন ate ফুলে ওঠা, রাতে 
ঘাম হওয়া, চর্মরোগ, মুখে ঘা, দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি এ রোগের অন্যান্য লক্ষণ | 
রোগ নির্ণয় 

রোগীর বিভিন্ন উপসর্গ সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুকে ভালো করে ওয়াকিবহাল হতে 
হবে | জানতে হবে তার যৌন জীবনের কথা, নেশার কথা এবং সম্প্রতি রক্ত 
নেওয়া দেওয়ার কোন ঘটনা আছে কিনা ? সন্দেহজনক ব্যক্তির রক্তের সিরাম নিয়ে 
বিভিন্ন ইমুনো ডায়াগনোস্টিক টেস্ট করা হয় । যেমন ইমুনো ব্লটিং টেস্ট, রিপা 
(RIPA) টেস্ট, এলিসা (ELISA) টেস্ট ইত্যাদি | আমাদের দেশের পুনের ন্যাশনাল 
ইনস্টিটিউট অব্‌ ভাইরোলজি ও ভেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজকে এইড্স 
রেফারেন্স ল্যাবোরেটরি করা হয়েছে | উপরিলিখিত পরীক্ষাগুলো এখানে করার জন্য 
বিদেশ থেকে ইন্‌ভেশ্টিগেশন কিট্‌ আমদানী করা হয়েছে | কলকাতার স্কুল অব্‌ 
ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অর কলেরা woe এন্টেরিক 
ডিজিজেও কিছু পরীক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হয়েছে | 
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জটিলতা 

যেহেতু এই রোগ রক্তের Ty শ্বেতকণিকাকে আক্রমণ করে এবং ধ্বংস করে, সেহেতু 
দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দ্রুত কমতে থাকে | কারণ Ty দেহের রোগ প্রতিরোধে 
সাহায্য করে | বিভিন্ন রোগ সহজেই দেহে বাসা বাধতে পারে | বিভিন্ন প্রোটোজোয়াল 
ইনফেকশন্‌ অর্থাৎ পেটের রোগ, কৃষি, বুকের রোগ, স্নায়ুর রোগ, মেনিনজাইটিস্‌, 
বিভিন্ন ভাইরাসের অসুখ, এমনকি নানা ধরনের ক্যানসারেও (ক্যাপোসিস 
সারকোমা লিমূফোমা ) রোগী সহজেই আক্রান্ত হতে পারে । AG রেজাল্ট মৃত্যু । 
কী ভাবে ছড়ায় ? ণঁ 

S| প্রধানত ছড়ায় এইড্স রোগীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ফলে অর্থাৎ বীর্যের 
মাধ্যমে | 

২। ঠিকমত জীবাণুমুক্ত না করা সিরিঞ্জ ব্যবহারের ফলে | 

৩। আক্রান্ত রোগীর দেহ থেকে দেওয়া রক্ত অন্যকে দেওয়ার মাধ্যমে | 

81 কিছু ক্ষেত্রে চুম্বন থেকেও এ রোগ ছড়াচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে | বিশেষত 
স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন পদ্ধতিতে ( ওয়েট্‌ কিসিং ) ঘন লালা থেকে | তবে অন্যান্য ভাইরাস 
ঘটিত রোগের মত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে একসঙ্গে বসবাস বা ব্যবহৃত জিনিসপত্র 
ব্যবহারের ফলে এ রোগ ছড়ায় না | যে সব ডাক্তার নার্স এবং স্বাস্থ্যকম্মীরা এইড্স 
রোগীর চিকিৎসা করেন তাদেরও সংক্রমিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই | যারা 
উচ্ছুশ্বল যৌনজীবন যাপন করেন বিশেষত যারা পায়ুমেহনকারী তাদের বীর্য থেকে এ 
রোগ যৌন সঙ্গীর রক্তে সহজেই মিশতে পারে । এইড্‌স ভাইরাস কারো রক্তে প্রবেশ 
করলেই সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গ দেখা দেবে এমন কোন কথা নেই । সাধারণত এ জন্য 
8/৫ মাস সময় প্রয়োজন | অনেকক্ষেত্রে ৫ বছরও লাগতে পারে | 
কীভাবে ছড়ায় না 

১। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাতাসে ভেসে | 

২। ছোঁয়াছুয়ির মাধ্যমে | 

৩। খাবারের মাধ্যমে | 

81 জলের মাধ্যমে | 

৫| এক ঘরে থাকলে | 

Ul এক বাথরুম ব্যবহার করলে | 
প্রতিষেধক ও চিকিৎসা 


এইড্সের কোন প্রতিষেধক টিকা বা আরোগ্যকারী ওষুধ বার হয়নি | তবে জোর 
কদমে কাজ চলছে | এদেশে “ইণ্ডিয়ান কাউন্পিল অব্‌ মেডিক্যাল রিসার্চ ” কাজ শুরু 
করেছেন | তবে এইড্স ভাইরাস আর পাঁচটা ভাইরাসের মত অত সহজে মাথা 
নোয়াবার পাত্র নয় | এই ভাইরাস বংশগতি অণুকে RNA বা DNA) এবং তার 
প্লোটিন বহিরাবরণটিকে সহজেই পরিবর্তন করতে পারে | ফলে ভাইরাসের টিকা 
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যার লক্ষ্যবস্তু এর প্রেটিন বহিরাবরণটি তার সঙ্গে সে সহজেই লুকোচুরি খেলতে 
পারে | আর এই ব্যাপারটাই বিজ্ঞানীদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে | ওষুধ নিয়েও 
চলেছে বিস্তর আলোচনা ও গবেষণা | পান্তুর ইনস্টিটিউটের ডাঃ চ্যেরম্যান ৪টি 
ওষুধের কথা বলেছেন | একটি হলো HPA -23 , চিত্রাভিনেতা রক হাডসনকে শেষ 
অবস্থায় এর দ্বারা চিকিৎসা করা হয়েছিল | এছাড়া জাপানে সুরামিন, সুইডেন ও 
কানাডায় ফস্কারনেট, আফ্ৰিকায় রিবাভাইরিন, আ্যাজিডোথাইমিডিন, সাইক্রোস- 
পোরিন, আসকাইন্টারফেরন এসব দিয়েও চিকিৎসা করা হচ্ছে | তবে সবই সিন্ধুতে 
বিন্দুর সামিল | 
নিয়ন্ত্ৰন করব কী করে ? 

প্রতিষেধক ও চিকিৎসা ব্যবস্থার অগ্রগতি যেহেতু আশানুরূপ নয় সেহেতু এ রোগ 
যাতে না হয় সে দিকেই আগে নজর দিতে হবে ! স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান 
বিশেষত সংযত যৌনজীবন যাপনের ওপর জোর দিতে হবে সব থেকে বেশি | 
আমেরিকা হৈ-চৈ করে এ রোগ প্রতিরোধে নেমে পড়েছে । প্রচুর অর্থ খরচ করছে। 
আমাদের মত দেশের পক্ষে যা কখনোই সম্ভব নয় | আমাদের সমস্যা অনেক, অপরিষ্কার 
জল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, অশিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব, (ইন্জেক্শন সিরিঞ্জ ও 
সূঁচ স্টেরিলাইজড না করে ব্যবহার ) নানা ধর্মীয় কুসংস্কার, চিকিৎসক ও জনসাধারণের 
বোঝাপড়ার অভাব এবং যৌন রোগ সম্বন্ধে অহেতুক লজ্জা ও ভয় আমাদের আষ্টেপৃষ্টে 
বেঁধে রেখেছে | রাতারাতি এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয় | তবু আমাদের 
স্বাস্থ্যন্তক কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন | তামিলনাডুতে ৬ জন পতিতার দেহে এইড্স 
পাওয়া গেছে | মাইক্রোবায়োলজিম্ট ডাঃ সলোমন এ নিয়ে কাজ করছেন | আমেরিকা 
থেকে পরীক্ষার জন্য সরঞ্জাম (ELISA কিট ) আমদানী করা হয়েছে ৷ সন্দেহজনক 
ব্যক্তিদের রক্ত নিয়ে তেলোরের ক্রিশ্চিয়ান মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা করা হচ্ছে I 
আরও পরীক্ষার জন্য সেগুলো 'আটলান্টার সেন্টার ফর এইড্স কন্ট্রোলে' পাঠানো 
হচ্ছে | দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্‌ মেডিকেল রিসার্চ একটি Bre ফোর্স গঠন করে 
অনেকগুলো কর্মসূচী নিয়েছেন, যেগুলো হলো = 

১| দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, 
সন্দেহজনক ব্যক্তিদের রক্তের সিরাম সংগ্রহ করে HIV ভাইরাস নির্ণয়ের জন্য এইড্স 
রেফারেন্স ল্যাবরেটারিতে পাঠাতে | 

২। বিভিন্ন কারাগার, উন্মাদাশ্রম ও পতিতালয়ে এইড্স ভাইরাসের জন্য সার্ভে 
চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | 

৩। রক্ত সংগ্রহের পর রক্তে এইড্স ভাইরাস নেই পরীক্ষায় প্রমাণিত হবার পরই 
সে রক্ত কাউকে দেওয়া উচিত বলে টাঙ্ক ফোর্স মনে করেন | এ জন্য ব্যবস্থা নেওয়া 
হচ্ছে। 

8) ব্যবহারের আগে সমস্ত ইনজেক্শনের সিরিঞ্জ ও নিডল স্টেরিলাইজড্‌ করে 
ব্যবহার করা উচিত | ডিস্পোসেবল সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে |_ 

৫। বেতার, দৃরদর্শন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে এ সম্পকে সতক 
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করা হচ্ছে । ঘোষণা করা হচ্ছে! 

ক) অচেনা লোকের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করবেন AT | 

"খ) অচেনা লোকের রক্ত ও ভালো ল্যাবরেটারির রক্ত ছাড়া গ্রহণ করবেন না | 
গ) জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ও নিডল ব্যবহার করবেন | 

ঘ) যৌন সংসর্গের সময় কনডোম ব্যবহার করবেন | 

উ) মাদক দ্রব্য গ্রহণ করবেন না | নেশার ওষুধ খাবেন না | 

চ) রক্তজাত পদার্থ বা ওষুধে এইড্‌স fe সার্টিফিকেট আছে কিনা দেখে 
নেবেন | 
সরকারি উদ্যোগ 

(১) সরকারি তরফে সমস্ত ব্লাড ব্যাংক এবং রক্তজাত ওষুধ কোম্পানির 
রক্তদাতাদের রক্ত Re করার আইন করা দরকার | 

(২) হাসপাতাল, নার্সিং হোম ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডিস্পোসেবল ' সিরিঞ্জ, নিডল 
ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা | 

(৩) বিদেশীদের এইড্স ফি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট রাখায় উৎসাহিত করা | 

(8) এইড্স রোগীর চিকিৎসায় গোপনীয়তা রক্ষা করা | এ নিয়ে অহেতুক 
বাড়াবাড়ি বন্ধ করা | 

(৫) প্রত্যেকটি বড় শহরের হাসপাতালে বিনামূল্যে এইড্‌স পরীক্ষার ব্যবস্থা করা | 
্বাস্্যকমীরা কী করবেন ? : 
ডিস্পোসেবল সিরিঞ্জ ও নিডল ব্যবহার | 
মুখে পিপেটিং করবেন at | 
| ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ও নিডল ফেলে দিন | 
গ্লাভস্‌ ব্যবহার করবেন | 


১০% স্লোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট্‌ জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করবেন | 
| জীবাণুনাশক সাবান দিয়ে হাত ধোবেন | 

শরীরে ক্ষত থাকলে আবৃত রাখবেন | 

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করবেন | 

কিছু প্রশ্ন 

পাশ্চাত্য সমাজে সমকামিতা আজ তি র 
শিকার সমকামীরাই বেলি তাতো কিছু কি দেখা যা ETE 


তাদের ? প্রশ্ন 
উঠছে সঙ্গত কারণেই | যে. রীতিতে সমকামীদের নসর রোগ হয় নি কেন 


GTP € A OG Ku 


| 


সমকামী বাহকের কাছ থেকে এ রোগ পেয়েছিল | আট্লান্টার “সেন্টার ফর ডিজিজ 
কন্ট্রোল" জানিয়েছেন, পপারস নামক গ্যাসীয় পদার্থ যা ক্যাপসুল বন্দী থাকে এবং 
যৌন সংসর্গের সময় যৌন উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য সমকামীরা নাকে শৌকেন, 
তারাই এ জন্য দায়ী । 

আসলে, এইড্স -এর উৎপত্তি ও তার কারণ নিয়ে নানা মুনি নানা মত পোয়ণ 
করছেন | কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে সবাই এক সঙ্গে, এক মত | লড়াইয়ের নেতৃত্ব 
দিচ্ছেন অমেরিকার চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা | সেখানে 'ফাউণ্ডেশন ফর এইড্স রিসার্চ” 
গঠিত হয়েছে | অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের নেতৃত্বে চলচ্চিত্র ও দূরদর্শন তারকারা 
কয়েক লক্ষ ডলার তুলে দিয়েছেন । প্রয়াত অভিনেতা রক হারডসন মৃত্যুর পূর্বে দশ 
লক্ষাধিক ডলার দান করে গেছেন এ রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য | আর বলে 
গেছেন -'এ দুরারোগ্য রোগে আমার এ অসুস্থতা এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে সুখী 
থাকতে দিচ্ছে না | তবু যদি আমার এ রোগ কারো কাজে লাগে তাহলে এই যন্ত্রণা, 
এমনকি মৃত্যুও আমার কাছে অর্থবহ হয়ে উঠবে’ | 

এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে এক ভয়ানক দর্শন মহাশক্তিধর শয়তানের 
সামনে পড়ে গেছি আমরা | সমবেত মানবিক শক্তি এর কাছে হয়ে গেছে তুচ্ছ | 
মানুষেরই রক্তকে আশ্রয় করে তার সমাজ সংসার বসতি সব যেন আজ সে তছনছ 
করে দিতে চাইছে | সমগ্র মানবজাতির যেন এখন একটাই শত্রু এইড্‌স | কিছু 
চিকিৎসা বিজ্ঞানী একে বলেছেন শতাব্দীর রোগ | সাধারণ মানুষ বলেছেন শতাব্দীর 
অভিশাপ | এই অভিশাপ: কাটিয়ে উঠতে সকলের যে সমবেত লড়াই শুরু হয়েছে, 
সেই লড়াইয়ে আমরা জিতবই জিতব | 


কিছু তথ্য 

S| সারা পৃথিবীতে ১৯৮৯-র ১ জুন পর্যন্ত নথিভুক্ত এইড্স রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ 
৬০ হাজার | অনুমান প্রায় ৫ লক্ষ লোক এতে আক্রান্ত হয়েছেন । সংক্রমিত হয়েছেন 
আরো ৫০ লক্ষর মত - যারা ভবিষ্যতে রোগী হবেন | 

২। ১৯৮৯ তে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.) এইড্স্‌ গবেষণার জন্য খরচ করেছেন 
প্রায় ১৩৫ কোটি টাকা | ইউরোপ, আমেরিকা নিজেদের উদ্যোগে বেশ কয়েক কোটি 
টাকা খরচ করেছেন | 

৩। সারা এশিয়া মহাদেশে মাত্র ৩৬৯টি এইড্‌স রোগীর সন্ধান মিলেছে, যার 
মধ্যে ২৯ জন ভারতীয় | অনুমান প্রায় ৫ লক্ষ ব্যক্তি এদেশে এইড্স ভাইরাস বহন 
করে চলেছেন | পেশাদার রক্তদাতাদের প্রতি হাজারে ২৬ জন এইড্স ভাইরাস্‌ বহন 
করছেন | ১৯৮৯-র জুন মাস পর্যন্ত এদেশে প্রায় ২ লক্ষ 88 হাজার জনের রক্ত 
পরীক্ষা করা হয়েছে | যার মধ্যে ৯২০ জনের রক্তে এইড্স ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া 
গেছে | যার মধ্যে ২৯ জনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে | 


[সুর £- HIV infection in India, June, 1989. ICMR Publication. ] 


১০৯ 


ছৌয়াচে রোগ মাম্পস্‌ 

রোগটা ভাইরাস ঘটিত | নাম মিক্সোভাইরাস প্যারোটিডাইটিস্‌ | এবং অবশ্যই 
ছোঁয়াচে রোগ | ছেলেবেলায় আমাদের অনেকেরই: এ রোগ হয়েছে | হয়ে না 
থাকলেও মাম্পসের রোগী চোখে পড়েছে | দু'কানের নিচের প্ল্যান্ড ফুলে যায় | HE 
দুটোর নাম প্যারোটিভ | এছাড়া অন্যান্য লালাগ্রন্থি, যেমন ভিবুলার ও 
সাবলিঙ্গুয়াল গ্রহ্থিগুলিও প্রায়ই আক্রান্ত হয় | তবে এগুলো ফুললেই মাম্পস্‌ হয়েছে 
এমনটা নাও হতে পারে | অর্থাৎ এদের ফোলার পেছনে অন্য কিছু কারণও থাকতে 
পারে | তবে প্রধান কারণ অবশ্যই মাম্পস ভাইরাস | এছাড়া দেহের অন্যান্য অঙ্গ 
যেমন শুক্রাশয় (টেস্টিস), গর্ভাশয় (ওভারি), অগ্ন্যাশয় (প্যান্ক্রিয়াস) ও মস্তিষ্কও এই 
ভাইরাসের আক্রমণের শিকার হতে পারে | সাধারণত দুই থেকে তিন সপ্তাহ এ রোগ 
থাকে | বাড়াবাড়ি হয় মাঝের সপ্তাহে । 

কাদের হয় ? 


পাচ থেকে পনের বছর বয়সীদের এ রোগ বেশি হয় । একবার হলে সাধারণত 
সারাজীবনে আর হয় না | বয়স্কদেরও হতে পারে | যে বয়সেই হোক না কেন, এ 
রোগ ছড়াতে পারে দ্রুত | রোগীর হাচি, কাশি এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্র থেকে খুব 
অল্প সময়ে অনেকে আক্রান্ত হতে পারেন । ছয় মাস বয়স পর্যন্ত এ রোগ হয় না | 


কারণ এ সময় পৰ্যন্ত শিশু মায়ের বুকের দুধ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ 
ক্ষমতা অর্জন করে থাকে। 


উপসর্গ 

বর গা ম্যাজম্যাজ, দুর্বলতা দিয়ে শুরু হয় | দুই তিন দিনের মধ্যে কানের 
নিচে NS ফুলতে শুরু করে, ব্যথা হয় | 
একদিন বাদেও ফুলতে পারে | গলা শুকিয়ে 
হয় | কানেও ব্যথা হতে পারে | 


81 প্যানক্রিয়াটাইটিস্‌ -অগ্যাশয় aT প্রদাহের জন্য পেটে ব্যথা, বসি, বর, 


১১০ 


খিঁচুনি ইত্যাদি দেখা দিতে পারে । 

Cl এন্‌্কেফালাইটিস্‌ _মাথার অসহ্য যন্তণা, বমি, প্যারালিসিস্‌, সংজ্ঞা লোপ এবং 
অবশেষে মৃত্যু | কাজেই মাম্পস্‌ রোগীর যদি অসহ্য মাথাব্যথা হয় তবে অবশ্যই 
ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে | 

Se + et ne 
রোগীর | 

৭। থাইরয়েডাইটিস্-থাইরয়েড গ্রন্থির প্রদাহের ফলে গলার সামনে ব্যথা, গিলতে 
কষ্ট ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায় | 
চিকিৎসা 

S| রোগীকে সবসময় আলাদা রাখা উচিত 1 বিশেষত শিশুদের থেকে | রোগ 
কমে যাবার দু'সপ্তাহ বাদে শিশুকে স্কুলে পাঠানো উচিত | 

২। এক গ্লাস অন্ন গরম জলে ত্যান্টিসেপ্টিক মাউথ ওয়াশ, দু'এক চামচ দিয়ে 
দিনে তিন চার বার ভালো করে মুখ ধোওয়ানো উচিত, বিশেষত খাবার পর | 

৩। খাবার দাবারে কোন বিধিনিষেধ নেই | তবে সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার 
খেতে হবে, তেল ঝাল কম দিয়ে | গলা ব্যথা বেশি থাকলে তরল ও নরম খাবার 
খেতে হবে | খুব বেশী GA না থাকলে ভাত না খাওয়ার কোন কারণ নেই | জ্বর 
না থাকলে গরম ঠাণ্ডা জলে স্নান করাও যেতে পারে | 

81 উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে | ব্যথা ও জ্বর হলে প্যারাসিটামল 
সিরাপ বা বড়ি ও জ্যাসপিরিন জাতীয় ওষুধের প্রয়োজন হয় | প্রয়োজনে 
আ্যান্টিবায়োটিক লাগতে পারে | অর্কাইটিস্‌ হলে 'স্টেরয়েড' ওষুধের প্রয়োজন হতে . 
পারে। 

এতসব জানার পর নিশ্চয়ই মাম্পসকে নিরীহ রোগ বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না | 
কাজেই ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্যই নেওয়া উচিত | বিশেষত যে ক্ষেত্রে জটিলতা 
দেখা দেবার সম্ভাবনা আছে | বাজারে মাম্পসের টিকা পাওয়া যায় | রোগ 
প্রতিরোধের জন্য যা অবশ্যই নেওয়া দরকার | 


১১১ 


কাশি 


কাশিকে কেই-বা পাত্তা দেয় | কাশি কোন রোগ নয়, কিন্তু বহুরোগের 
প্রাথমিক উপসর্গ | কাশি শুরু হতে পারে হঠাৎ, কিংবা ধীরে ধীরে | খেতে গিয়ে 
বিষম খেলে অর্থাৎ খাবার খাদ্যনালীর বদলে শ্বাসনালীর দিকে গেলে মস্তিষ্কের 'কাফ 
সেন্টার" উত্তেজিত হয়ে কাশি শুরু হতে পারে | হঠাৎ করে নাকে সুখে ধোঁয়া বা 
ঝাঁঝালো গ্যাস গেলে কাশি শুরু হতে পারে | উত্তেজনার কারণটিকে সরিয়ে নিলে এ 
ধরনের কাশি কমে যায় | ডাক্তারি পরিভাষায় কাশি দু'ধরনের | ১) নন প্রোডা্টিভ 
কাফ বা শুকনো কাশি যেখানে কাশির সঙ্গে কোন কফ ওঠে না | যেমন, যারা 
দীৰ্ঘদিন ধূমপান করেন তাদের কাশি, স্বরযন্ত্ের ক্যানসারের প্রথম পর্যায়ের কাশি, 
আ্যাকিমুট বা স্বরমেয়াদী গ্ুরিসি, স্বরযন্ত্রের নার্ভ প্যারালিসিসের জন্য কাশি ইত্যাদি । 
২ প্রোডাক্টিভ কাফ যেখানে কাশির সঙ্গে Cra বা কফ ওঠে | শ্বাসতন্বের যে 
কোন জায়গার প্রদাহের জন্য এমনটি ঘটে | যেমন ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী ব্রনকাইটিস, 
৷ ৬, | 

কাশির জন্য কেউ সচরাচর ডাক্তারের কাছে যেতে চান না | নিজেরাই ওষুধের 
| দোকান থেকে এক বোতল ore সিরাফ কিনে খান বেশ কিছু নগদ গচ্চা দিয়ে | 
কাশি কমাবার মহৌষধ একমাত্র কাফ সিরাপ, বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোর 
৷ বিজ্ঞাপনের চটক প্রচার আর কিছু ডাক্তারবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় এ ধারণা আমাদের 
রক্তমজ্জায় ঢুকে গিয়েছে | কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান মনে করে কাশি কমাতে 
ore সিরাপের ভূমিকা অতি নগণ্য | কাশির চিকিৎসা হওয়া উচিত তার কারণ 
অনুযায়ী | কাফ সিরাপে দু'ধরনের উপাদান থাকে | এক ধরনের উপাদান 
কফকে তরল করে কাশির সঙ্গে বার করে দেয় যাদের বলে এক্সপেক্টোর্যান্ট | 
যেমন আযামোনিয়াম ক্লোরাইড কিংবা পটাসিয়াম আয়োডাইড | আরেক ধরনের 
উপাদান কাফ সেন্টারকে সিডেট করে, মানে বিমিয়ে দেয় | যেমন, কোডিন ও 
ত্যান্টিহিন্টামিনিক নানা ওষুধ | অনেক কাফ সিরাপে আবার পরস্পর 
বিপরীতধমী দু'খরনের উপাদানই থাকে | 

ধরুন আপনার বুকের কোন অসুখের জন্য প্রোডান্টিত কাফ হচ্ছে, আপনি দোকান 
থেকে এমন এক ate সিরাপ নিয়ে এলেন যাতে কাফ সিডেটিভ আছে যা শ্রেম্মা ও 
কফকে বার হতে দিল না | এই কফ জমে গিয়ে জীবাণুর সংক্রমণ আরো বাড়বে | 
কাশি তো কমবেই না, উল্টে রোগীর অবস্থা খারাপ হবে | 

প্ৰশ্ন করবেন, তবে করবটা কী ? কাশি হলেই ডাক্তারের কাছে ছুটব ? প্রথম 
ক'দিন কোন ওষুধ না খেয়ে গরম জলের বাল টানুন দিনে অন্তত বার চারেক । 
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কয়েক ফোটা বোঞ্জন BOS জলে ফেলে নিলে আরো ভালো হয় | ঈষদুষ্ণ জল বেশি 
করে খান, কয়েক ফৌটা মধু ফেলে নিতে পারেন | তুলসি পাতার রস কিংবা বাসক- 
পাতার We খেতে পারেন | ২/৪ দিন পরেও যদি না কমে কিংবা কাশির সঙ্গে 
যদি অন্যান্য উপসর্গ থাকে তবে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন । 

মনে রাখবেন দীর্ঘদিন কাশি ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্রের ক্যানসারের একটি বড় 
উপসর্গ | কাজেই টাকা দশেক গচ্চা দিয়ে এক বোতল কাফ সিরাপ কিনবার 
আগে একটু ভেবে দেখুন কাজটা ঠিক করছেন কী ? 


ক্যানসারের প্রাথমিক উপসর্গগুলো 


সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকাটা জরুরি | 


ক্যানসার কী ? 

ক্যানসার বলতে আমরা কী বুঝি দেখা যাক | আমাদের দেহের কোন জায়গার 
কোষ যদি অস্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিভাবে বৃদ্ধি পেয়ে দেহের ক্ষতি করতে শুরু করে 
তবে সেই ক্ষতিকর বৃদ্ধিকেই আমরা বলি ক্যানসার | এই রোগটা বহুরূপী | দেখা 
দিতে পারে টিউমার (ফোলা অংশ) আলসার ঘো) বা অন্য কোন রূপে | তবে সব 
টিউমার বা আলসারই কক্ষনো ক্যানসার নয় | 
ক্যানসারের বিপজ্জনক লক্ষণ সাতটি 

(১) পুরনো কোন ঘা বা ক্ষত যা সারতে চায় না | 

(২) দীর্ঘদিনের কাশি বা ভাঙা গলার স্বর । 

(৩) দীর্ঘস্থায়ী বদহজম ও গিলতে কষ্ট | 

(8) তিল বা আবের আকারের হঠাৎ পরিবর্তন | 

(৫) স্তন বা অন্য কোথাও গুটলি বা দলা । 

(৬) মলমুত্র ত্যাগের অভ্যাসের হঠাৎ পরিবর্তন | 

(৭) অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ ও স্রাব। 

এই লক্ষণগুলোর যে কোন একটা ২/৩ সপ্তাহ ধরে থাকলে ক্যানসার হবেই এমন 
নয়, তবে হতে পারে | কাজেই আপনার গ্হচিকিংসক কিংবা বিশেষজ্ঞ 
ডাক্তারবাবুকে দিয়ে চেক আপ করাবেন | 
কী ভাবে সাবধান হবেন ? 

(১) মুখের ক্যানসার থেকে রক্ষা পেতে সবসময় মুখ পরিষ্কার রাখতে হবে | 
বিশেষত খাবার পর | এলোমেলো দীত যা গালের সঙ্গে ঘষা লেগে ক্ষত সৃষ্টি করে 
তা তুলে ফেলা উচিত | (২) অতিরিক্ত ধূমপান করা, গুড়াকু, খৈনি, পানমশলা, জর্দা 


পান, সুপারি খাওয়ার অভ্যাস ছাড়তে হবে | (৩) স্তনে কোন দলা বা পিণ্ড দেখা 
দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে | (8) সহবাসের পর বা অন্য সময় যোনিছারে 


রক্ত দেখা গেলে বা কোন ক্ষত থাকলে সাবধান হতে হবে | (৫) ঠোটের কোণে ঘা 
বা গালের ভেতরের দীর্ঘদিনের কালো ছোপের জন্য সাবধান হবেন | (৬) রান্তার 
ধুলো, যানবাহনের ধোয়া এড়িয়ে চলবেন | 
মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা 
কাশির সঙ্গে অনেকেরই মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে | রক্তের পরিমাণ অল্প হতে পারে, 
বেশিও হতে পারে | এই রক্তের রঙ সাধারণত টকটকে লাল হয় | ডাক্তারি 


পরিভাষায় এই উপসর্গকে বলে হিমপ্টিসিস | মুখ দিয়ে হঠাৎ করে রক্ত উঠলে 
আমরা ভীষণ তয় পেয়ে যাই, ভেবে বসি নিশ্চয়ই যক্ষ্মা হয়েছে | কিন্তু TH ছাড়াও 


আরো বহুরোগে এই বিপত্তি ঘটতে পারে | যেগুলোর মধ্যে আছে_ 
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(১) ফুসফুসের কারণ - নিউমোনিয়া, ব্ংকাইটিস, ফুসফুসে ত্যাবসেস, ফুসফুসে 
ক্যানসার, ইনফার্কসন, বুকে আঘাত, পালমোনারি ইডিমা, ট্রপিক্যাল ইয়োসিনোফিলিয়া, 
যক্ষ্মা ইত্যাদি | 


(২) হার্টের কারণ - মাইট্রাল স্টেনোসিস, আযাকিউট লেফট ভেন্টরিকুলার 
ফেলিওর ও হাইপারটেনশন | 


(৩) রক্তের কারণ — লিউকিমিয়া, হিমোফিলিয়া, পারপিউরা ইত্যাদি | 

(8) গলার কারণ - গলার নানা প্রদাহে যেমন- ফ্যারিনজাইটিস, ল্যারিনজাইটিস 
ইত্যাদি ও গলার ক্যানসার | যে কারণেই রক্তপাত হোক না কেন সাবধান অবশ্যই 
হতে হবে | ডাক্তারের কাছে যতক্ষণ যাওয়া সম্ভব না হচ্ছে ততক্ষণ রোগীকে শুইয়ে 


রাখবেন, রক্ত না গিলে থু থু করে ফেলতে বলবেন | তরল খাবার দেবেন, 
ডায়াজিপাম জাতীয় সিডেটিভ ওষুধ দেওয়া যেতে পারে | এরপর ডাক্তারের পরামর্শ 


অনুযায়ী এক্সরে, রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি করতে হবে | প্রয়োজন হলে ই. এন. টি. 
বিশেষজ্ঞ দিয়ে গলা পরীক্ষা করাতে হতে পারে | মুখ দিয়ে রক্ত ওঠার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ হোল গলা বা ফুসফুসে ক্যানসার, এটা যেন আমরা না ভুলি | 
রক্তকাশির সঙ্গে অনেকেই রক্তবমিকে গুলিয়ে ফেলেন | রক্তবমিতে সাধারণত 
একবারে অনেকটা রক্ত উঠে । প্রধানত খাদ্যনালী ও পাকস্থলীর ক্ষত থেকে এই 
রক্তপাত হয় বলে রক্তের রঙ একটু বাদামি থাকে, টকটকে লাল হয় না | রক্তবির 


সঙ্গে প্রায় সময় মলের সঙ্গে রক্ত যায়, এই মল দেখতে হয় আলকাতরার মতো 
কালো | 


রক্তবমি 
রক্তবমিকে বলা হয় হেমাটেমেসিস। নির্গত হবার আগে পাকস্থলীর হাইড্রোক্রোরিক 


লাল, তাজা Awe উঠতে পারে, সেক্ষেত্রে 
রক্তকাশির সঙ্গ সাদৃশ্য দেখা যায়। নানা কারণে রক্তবমি হতে পারে | 


(১) পেপটিক আলসার- ডিওডিন্যাল ও গ্যাসট্রিক আলসার | 

মদ্যগী | কইলীতে ক্ষত _ ত্যাসপিরিন, বুটাজলিডিন জাতীয় ওষুধ থেকে, অত্যাধিক 
(৩) পাকস্থলীতে ক্যানসার | 
(8) খাদ্যনালীতে ক্ষত, ভ্যারিক্স, হার্নিয়া । 
(৫) রক্তজনিত নানা রোগ ইত্যাদি | 


বারে বারে রড বমি হবে যে কোন সময় জীবনসং কাজেই 
রোগীর নাড়ির গতি, রক্তচাপ ইত্যাদির দিকে নজর করতে বেত renee কার 
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নিতে হবে, প্রয়োজনে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে | মুখ দিয়ে ঠাণ্ডা তরল 
খাবার ছাড়া কিছু দেওয়া উচিত হয় | পায়খানার রঙের দিকেও নজর রাখতে 
হবে | আলকাতরার মতো কালো পায়খানা ( ব্ল্যাক টারি স্টুল ) হতে পারে অন্তে 
আলসারের জন্য এবং টাইফয়েড ও টি. বি. থেকে | 


গিলতে কষ্ট 

গিলতে কষ্ট কিংবা গলাব্যথা মানে আমরা ধরেই নিই টনসিলে গণ্ডগোল কিংবা 
ফ্যারিনজাইটিস । দু'চারদিন নুনজলে গারগ্ল করে কমাবার চেষ্টা করি | কমলে 
তান | a selec নাদ লেও BER nN 

র। 

১) মুখের গণ্ডগোল - জিতে ঘা, ঠোটে ঘা, টনসিলাইটিস, টনসিলে ফৌড়া বা 
কুইন্সি। এ 

২ ফ্যারিংসে গণ্ডগোল = ফ্যারিনজাইটিস, নানা কারণে ফ্যারিংসে ঘা, মাছের 
কীটা ইত্যাদি | 

৩) খাদ্যনালীতে গণ্ডগোল- খাদ্যনালীর ক্যানসার, প্রদাহ, সংকীৰ্ণতা বা স্ট্রিকচার 
( জ্যাসিড খেলে হতে পারে ), মাংসের হাড় ও অন্যান্য ফরেন বডি আটকে থাকা, 
হার্টের বৃদ্ধি, বিশেষ ধরনের গলগণ্ড ( রেট্রোস্টারনাল গয়টার ), বুকের নানা HTS 
বৃদ্ধি ইত্যাদি | 

৪) স্বায়ুঘটিত- মায়াস্থানিয়া গ্রেভিস ( পেশী শৈথিল্য ) বালবার ও সিউডো 
বালবার পলসি (মস্তিষ্কের স্নামুবৈকল্য), কার্ডিওস্প্যাজম (খাদ্যনালীর শেষ অংশ 
প্রসারিত হতে পারে না) ও হিন্টিরিয়া | 

দীর্ঘদিন কোন চন্লিশোর্ধ ব্যক্তির যদি গিলতে কষ্ট হয়, ধীরে ধীরে তা বাড়তে 
থাকে এবং খাবার পর বমি হয় তবে তার খাদ্যনালীতে ক্যানসার হতে পারে | 
বেরিয়াম এক্সরে ও খাদ্যনালী যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা (ইসোফেগোস্কোপি), প্রয়োজনে 
বায়োপ্নির পর এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে | 


হঠাৎ পেটে ব্যথা 


এই উপসর্গের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত | ভোজন-রসিক বাঙালি বর্তমানে 
ভেজাল রসিক হয়েছে | আমাশা, জিয়ার্ডিয়া ও কৃমি আমাদের নিত্য সহচর | 
কাজেই সময়ে অসময়ে পেট আমাদের কামড়াবেই | হাতের কাছে ব্যথা কমাবার 
ট্যাবলেট পেলে তাই খেয়ে ব্যথা কমাবার চেষ্টা করি, রোগের কারণটা জিইয়ে 
রেখে | এর ফলে রোগ যেমন বেড়ে যায় তেমনি এসব ওষুধ খাবার নানা 
ক্ষতিকর প্রভাবও দেখা যায় | হঠাৎ করে পেটে ব্যথা হতে পারে নানা কারণে | 


১১৭ 


১) প্রদাহজনিত কারণ - আ্যাকিউট জ্যাপেণ্ডিসাইটিস, জ্যাকিউট কোলেসিন্টাইটিস 
(গলল্লাডারে প্রদাহ), আযাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস (অগ্ন্যাশয়ে প্রদাহ), পায়লোনেফ্কাইটিস 
(কিডনিতে প্রদাহ), পেরিটোনাইটিস (পেটের আবরক পর্দায় প্রদাহ) ইত্যাদি। 

২) পাফোরেসন অর্থাৎ পাকস্থলী বা অন্তরনালীতে ছিদ্র হয়ে যাওয়া _ গ্যাসট্রিক বা 
ডিওডিনাল আলসার থেকে, আ্যাকিউট আ্যাপেত্তিসাইটিস থেকে কিংবা টাইফয়েড 
আলসার থেকে এই বিপত্তি ঘটে জীবনসংশয় হতে পারে | 

৩) নানা কারণে অন্তরনালীতে অবরোধ বা ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন । 

8) পেটের বাইরের কারণ = ফুসফুসের নিচের অংশে নিউমোনিয়া, আযাকিউট 
মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন, সীসা থেকে বিষক্রিয়া, মাইগ্রেন, হারপিস wor, লিভার 
কিংবা গিলেতে আঘাত ও রক্তক্ষরণ, ডায়াবেটিক কিটো ত্যাসিডোসিস ইত্যাদি| 


হচ্ছে কি না, গায়ের তাপ বাড়ছে কি না খেয়াল রাখতে হবে | বহু্ষেতরে জরুরি 
অস্ত্রোপচার করে রোগীর জীবন রক্ষা করতে হয় । 


নয় | ডাক্তার দেখিয়ে বুকে ব্যথার সঠিক কারণ নির্ণয় করে সেইমতো চিকিৎসার 
ব্যবস্থা করা উচিত। 


মাথা ধরা 


মাথা ধরতে পারে নানা কারণেই | মাথা ধরা নিয়ে আমদের কারোরই খুব 
একটা মাথাব্যথা নেই | কারণ বিজ্ঞাপন মাধ্যমের কল্যাণে বহু ব্যথা কমাবার ওষুধের 
নাম আমাদের কণ্ঠস্থ 1 আযাসপিরিন জাতীয় দু'টো বড়ি মুখে ফেললেই হলো, মিনিট 
দশেকের মধ্যে ব্যথা উধাও | কিন্তু এর থেকে বিপত্তি ঘটতে পারে যে কোন মুহূর্তেই । 
পাকস্থলীতে রক্তক্ষরণ হতে পারে, হাঁপানি হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে | 
মাথা ধরতে পারে নানা কারণে | সেই কারণটা আগে খুঁজে বার করে সেইমতো 


চিকিৎসা করতে হবে | নানা কারণের মধ্যে আছে 


১) মিগ্রেন বা আধকপালে - মস্তিষ্কে অনিয়মিত রক্তসরবরাহ হলে, রক্তনালীর 
সংকোচন প্রসারণের ফলে, নানা রাসয়নিক পদার্থ থেকে আধকপালে হতে পারে | 
মহিলাদের বেশি হয় | মাথার দু'পাশ দপদপ করে | চোখ ব্যথা হতে পারে, গা 
গোলাতে পারে | 

২) টেনশান থেকে মাথা ধরতে পারে | কপালে, ঘাড়ে কিংবা গোটা মাথায় ব্যথা 
হতে পারে | টেনশানের কারণ চলে গেলে মাথা ধরা কমে যায় | 

৩) সাইনাসাইটিস - আ্যাকিযুট স্টেজে সূর্যোদয়ের সঙ্গে ব্যথা শুরু হয় | বেলা 
বাড়লে ব্যথাও বাড়ে | RCSA পর ব্যথা কমে যায় | ক্রনিক স্টেজে বেলা বাড়লে 
ব্যথা কমে আসে | এছাড়া নাক বন্ধ, হাচি, নাক দিয়ে জল ও সর্দি ঝরা এসব উপসৰ্গও 
থাকে। 

৪) উচ্চ রক্তচাপ - সধ্যবয়ঙ্ক পুরুষ ও মহিলার সকালের দিকে বেশ কিছুক্ষণ 
ধরে মাথা ভার হয়ে থাকে, মাথা ঘোরে, দপদপ করে | 

৫) চোখ - চোখের পাওয়ার পরিবর্তনের ফলে চোখের পেছনে ও উপরে তীর 
ব্যথা হতে পারে | 

৬) মস্তিষ্কের রোগ — কোন টিউমার, আাবসেস ও হেমারেজ | 

৭) অন্যান্য কারণ - মানসিক রোগ, স্পন্ডিলাইটিস, দাঁতে অসুখ, ডায়াবেটিস, 


জ্বর ইত্যাদি | 


১১৯ 


যে সব পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের সাহায্য নিয়েছি 8 


১) Text Book of Preventive & Social Medicine 
by J. E. Park & K. Park 11th Edition 
২) Handbook of Hygiene & Public Health 
by Yash Pal Bedi 5th Edition 
৩) Preventive & Social Medicine 
by An Experienced Professor 1st Edition 
8) Davidson's Principles & Practice of Medicine 
11th Edition 


@) Pharmacology & Pharmatherapeutics 


by Satvskar & Bhanderkar 6th Edition 


৬) Short Practice of Surgery 
by Bailey & Love's 16th Edition 


a) A Synopsis of Otolaryngology 
by Jhon G. Ballantyne & Jhon Greves 3rd Edition 


৮) Medicine Aide-Mecmoire Series 

by Dr. N. K. Majumder 1st Edition 
৯) Text Book of Medicine 

by 2. ০৫. Das 1st Edition 


yo) Human Physiology Vols. | & Il 
by C. C. Chaterjee 8th Edition. 


১১) আকস্মিক ও জরুরী রোগ 


পূৰ্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায় 
১২) বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান 


উৎস মানুষ সংকলন 


১২১ t 


১৩) নরম্যান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকা 
১৪) দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা 

১৫) দেশ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

১৬) সানন্দা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

১৭) পরিবর্তন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

১৮) সুকন্যা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

১৯) বর্তমান ও সাপ্তাহিক বর্তমানের বিভিন্ন সংখ্যা 

২০) আজকাল পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

২১) মনোরমা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

২২) কলকাতা পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

২৩) উৎস মানুষ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

২) মাসিক গণস্বাস্থ্ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

২৫) স্বাহ্য ও পরিবেশ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা 

২৬) ইভিয়ান মেডিকেল ত্যাসোসিয়েশনের মাসিক জার্নাল 

২৭) কী খাব'কী খাব ar | অরূপরতন ভট্টাচাৰ্য 

২৮) খাবার নিয়ে আবার £. অরূপরতন ভট্টাচাৰ্য 

২৯). পেশাগত ব্যাধি £ শ্রীকুমার রায় 

৩০) আপনি ও আপনার স্বাস্থ্য ন্যাশনাল বুক BB ইণ্ডিয়া নয়াদিল্লি প্রকাশিত 
৩১) খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু £ শুধাংখু পাত 


i NaS 20৬] 
জন্ম ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ | ডাক্তারি 
পাশ করেছেন আর জি কর থেকে | 
নাক কান গলা ও ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ । 
যুক্ত আছেন উত্তর দমদম পৌরসভা, 
বারাকপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন 
ও বারাসত ক্যান্সার ডিটেকশন 
সেন্টারের সঙ্গে | 

লেখালেখির অভ্যাস ছোটবেলা 
থেকেই । স্কুল ম্যাগাজিনে, স্মুতেনিরে, 
লিট্ল ম্যাগাজিনে । ১৯৭৮ এ “বিতর্ক 
নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন | 
দৈনিক পত্রিকা সত্যযুগ-এ প্রথম লেখা 
ছাপা হয় ১৯৮৫-তে | ১৯৮৭-তে দেশ 
পত্রিকায়, ১৯৮৮-তে আনন্দবাজারে | 
চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ ছাড়া 


“লেখেন নাটক এবং নাটক ও সিনেমা 


নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ । লেখালেখি 
ছাড়াও ভালবাসেন অভিনয় | অংশ 
নিয়ে থাকেন টি.ভি. রেডিও ও. 
মঞ্জাভিনয়ে । সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য 
সচেতন করতে বিভিন্ন সংস্থার ডাকে 
ছুটে যান গ্রামে-গঞ্জে, বিশ্বাস করেন 
মানবিক মুল্যবোধে | দুঃস্থ মানুষকে 
রাখেন সর্বদাই | ব্যক্তিগত জীবনে 
বিবাহিত এবং একটি শিশুকন্যার পিতা । 


